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এই পুস্তক 


উৎসর্গ করা। হইল 


ব্লাস্বান্সী ক্ষ! 








রায়বাহাছুর | 
গন নি, ঞ5 ডি এল, টী, 


* প্রণীত 


ন হাফুটোন ছবি এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কুত 
ভূমিকার সহিত ) 


স্পা ধক্াএা 


“যাব স্থাস্যস্তি গিরয়ত সরিতশ্চ মহীতলে । 
তাবদ্রমায়ণীকথ। লোকেষ প্রচরিষ্যৃতি ॥৮ 


পঞ্চম সংস্করণ 


ভট্টাচার্য্য এণু সন্‌ 
কলিকাশ], ঢাক। ও ময়মনসিংহ 


১৩৩২ 


মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র 


17.7-0-25. 


কলিকাতা, 


৬৫ নং কলেজ দ্রীট্‌ ভট্টাচার্য এণ্ড সন্‌ এর পুস্তকালয় হইতে 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং 
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গ। মেন্‌ রোড, স্বর্ণপ্রেসে 
শ্রীকরুণাময় আচার্ধ্য কর্তৃক মুদ্রিত । 


ভূমিকা 


রামায়ণ মহাভাব্রততকে যখন জগতের অন্তান্ত কাবোর সহিত তুলন। 
করিয়। শ্রেণীবদ্ধ কর হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস । এখন 
বিদেশীয় সাহিতা ভাগ্ডাবে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া! হইয়াছে 
এপিকৃ 1 আমর “এপিকৃ* শব্দের বাংল। নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য । 
এখন আমর! ব্রামায়ণ মহাভারতকে মহাকাব্যই বলিয়। থাকি । 

মহাকাব্য নামটি ভালই হইয়াছে । নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি 
পাওয়া যায় । ইহাকে আমরা কোনে। বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া! এখন 
ধদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় ন1। 

অনুবাদ বলিয়। স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের “এপি ক” 
শবের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিলিলেই মহাকাব্যনামধাত্রীকে 
কৈফিয়ৎ.দিভে হয়। এরূপ জবাবদিহীর মধ্যে থাক। অনাবশ্তাক বলিয়া 
মনে কতিি। রী 

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমর তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত 
আছি, কিন্ত এপিকেরু সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়। দিব এমন পণ 
করিতে পাত্রি না । কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস্‌ লষ্টকেও ত 
সাধাবরণে এপিক্‌ বলে, ত৷ যর্দ হয় তবে রামায়ণ মহাভারত এপিকৃ নহে-_ 
উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতেই পারে না । 

মোটামুটি কাব্কে হই ভাগ কর! যাকৃ। কোনে কাব্য ব৷ 

কলা কবির কথা, কোনে! কাব্য ব৷ বৃহৎসম্প্রদ্দায়ের কথা । 


০. 


লতি পিপি সিরাসিপী সি জরাস্িশ সতপিসটিলী সত পাটি সি পাশ ৩ টি পা্টিলী সি পা পাটি তত পা 


একল। কবির কথা 'বলিতে এমন বুঝায় না যে তাত। আর কোনো 
লোকের আধগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে. পাগলামি বলা যাইত । 
তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার 
নিজের সুখদ্রুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! 
বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মন্মকথ| আপানি বাজিয়া উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে, 
যাহার রচনার ভিশুর দিয় একটি সমগ্র দেশ একটি সম্গ্র যুগ আপনার 
হৃদয়কে-_আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন 
সামগ্রী করিয়া তোলে । 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের 
সমগ্র জাতির সবস্থতী উহাদধিগকে আশ্রর করিতে পারেন-- ইহারা যাঠা 
রচনা করেন, তাহাকে কোনে। ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় ন।। 
মনে হয়, বেন তাহ বুহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভৃত 
হইয়া! সেই দেশকেহ আশ্রচচ্ছায়। দান করিয়াছে । কানিদাসের শকুস্তল1-- 
কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিপাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই - কিন্ত 
রামায়ণ মহাভাব্রঙকে মনে হয় যেন জান্কবী ও হিমাচলের শ্টায় তাহারা 
ভারতেরই, ব্যাস বাল্সীকি উপলক্ষ মাত্র । 

বস্ততঃ ব্যাস বালী।ক ত কাহারো নাম ছিল না। ও ত একটা উদ্দেশে 
নামকরণ মাত্র। এত ঝড় বুৎ ছুইটি গ্রন্থ; আমাদের সমস্ত ভারতব্য 
জোড়? ছুইটি কাবা তাহাদের নিজের রচয়িত। কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া 
আছে, কাব আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে। 

আমাদের দেশে যেমন ব্ামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রাসে ও রোমে 
তেমনি ইলিয়ড. এনিড্‌ ছিল। তাহার! সমস্ত গ্রীন ও রোমের হৃদ্পদ্মলম্তব ও. 
হৃদ্পন্মবাশী [ছিল। কবি হোমের ও তজ্জিল আপন আপন ধঁশকালে 


হর 


৪০ 


কঠে ভাষ। দান ব্বরিপ্পেছিলেন। সেই বাক্য উৎসের, মত স্ব স্ব দেশের নিগৃঢ় 
অন্তুস্তল হইতে: উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়। তাহাকে প্রাবিত 
করিয়াছে । » | | | 

আধুনিক কোনে কাবোর মধ্যেই এমন ব্যাপকত। দেখ! যায় না। 
মিণ্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্টের ভাষায় গাস্তীর্ধ্য, ছন্দের মাহাআ্মা, রসের 
গভীরতা যতই থাক্‌ না কেন, তথাপি দেশের ধন নহে,__তাহা। লাহলেরিঃ | 
আদরের সামগ্রী) 

অত এব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্কে এক কোঠায় ফেলিয়। 
এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়! আবু কি নাম দেওয়! যাইতে পারে ? 
ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈতোর ন্যায় মহাকায় ছিলেন--ইহাদের জাতি 
এখন লুপ্ত হইয়। গেছে । 

প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা যুরোপে এবং এক ধার। ভারতে 
প্রবাহিক্ঠ হইয়াছে । যুরোপের ধারা ছুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধার। দুই 
মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে। 

আমর! বিদেশী, আমরা নিশ্চ্ বলিতে পারি ন। গ্রীন ও রোম্‌ তাহার 
সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কার্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, 
কিন্তু ইহ নিশ্চয় যে ভারতবষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আব কিছুই 
বাক রাখ্চেনাই। 

এই জন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের 
স্রোত ভারসুবর্ষে আর লেশমাত্র শু হইতেছে ন1। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে 
ঘরে ঘরে তাহ! পঠিত হইতেছে-_মুধীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ 
পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমার্দর। ধন্য সেই কবিষুগলকে, কালের 
মহাপ্রান্তরের মধ্যে ধাহাদে র নাম হারাইয়! গেছে, কিন্তু ধাহাদের বাণী বনু 
কোটী নরনারীর দ্বারে ছারে আজিও অজজন্রধারায় শক্তি ও শাস্তি বহন 


করিতেছে, শত শত প্রাচীন নতাবদীর পলি-মৃত্তিক1 অ5রুহ আনয়ন করিয়া 
ভারতবর্ষের চত্তুমিকে আজিও উর্বরা করিয়। রাখিতেছে। 
এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে 


চলিবে না, তাহা ইঠিহাসও বটে, ঘটনাবলীর ইতিভাস নহে, কারণ সেবধপ 
ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে-_রামান্সণ মহাভার 


রঃ 


৩ &ে 


ভারতবর্ষের চিব্রকালের ইতিহাস । অন্ত ইতিহাস কালে কালে কত 
পরিবর্তিত হইল, কিন্ত এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের 
যাহ। সাধনা, যাহা আরাধনা. যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল 
কাব্যহন্ম্যের মধো চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান । 

এই কারণে, রামায়ণ মভাভারতের যে সমালোচনা তাভ। অন্ত কাবা 
সমালোচনার আদশ হইতে স্বতন্ত্র । রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষণের 
চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নভে । 
স্তব্ধ হইয়! শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতুবর্ষ»অনেক 
সহত্র বংসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি বত বড় 
সমালোচকই হই না কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাসপ্রবাতিত 
সমস্ত কালের বিচারের নিকট দি আমার শির নত না হয়, তবে সেই 
ও্ধত্য লঙ্জারই বিষয়। 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে 
মহৎ বলিয়! স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে 
বিচার করিবার বিষয়। ? 

বীররুস প্রধান কাব্যকেই এপিক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার 
কারণ যে দেশে যে কাঁলে বীররসের গৌরব প্রাধান্ত পাইয়াছে, সে দেশে 
সে কালে স্বভাবতঃই এপিক্‌ বীররসপ্রধান হুইয়া 'পড়িয়াছে। বামায়ণে ও 
দ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্ত নহে, কিস্তি তথাপি 
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রামায়ণে যে রস মীর্বামপক্ষা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে তাহ।' বীররস নছে। 
তাশ্াতে রাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-_যুদ্ধুঘটনাই "তাহার মুখা 
বর্ণনার বিষয় বভে। | | 

দেবতার অবতারলীল৷ লইয়াই যে এ কাবা বুচিত তাভাও নহে। কবি 
বালীকির কাছে ব্রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতের 
হহার প্রমাণ করিবেন । এই ভূমিকায় পাপ্ডিতোর অবকাশ, নাই; 
এখানে এইটুকু মুংক্ষেপে বলিতেছি ষে কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র 'বর্ণনা 
না করিয়া দেবচারত্র বর্ণন| করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস 
হইত--স্ুতরাং তাহ কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই 
রামচরিত্র মহিমান্বিত। 

আদিকাগ্ডের প্রথম সর্গে বান্মীকি ত্বাহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক 
সন্ধান করিয়া বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নার্দকে লিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


রী 


“সমগ্রা রূপিণী ল্গনীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং ।% 


কোন্‌ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র লক্ষমীরূপ গ্রহণ করিরাছেন ? 
_-তখন নারদ* কহিলেন__ 


“দেব্ষেপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিপ্শৈযুতিং। 
শয়তাং তু গুণৈরেভিষে! যুক্তে। নরচন্দ্রমাঃ |% 


এত গুণযুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার 
মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন। 

রামায়ণ সেই নবুচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। ব্রামায়ণে 
দেবতা 'নজেকে খর্ধঝ করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবত! 
হইয়া উঠিয়াছেন। 


রি 


শশী পিপাসা আপা সিল পা পাস সি পিপি লাস পাস পাস পি পাস পরাসসি পা পাস তি পাস্িশ ৭ পাটি পাটি পাত লাস এ স্পা সসিলাসি শা পাটির পা সাদি পি পাটি লা্টিশীন্পিশিসীপসসিতীসপিশাসিশি ও 


মানুষেরই | চর্ম আদর্শ স্থাপনার ₹ জন্য ভারতের কৰি মহাকাঁবা রচনা 
করিয়াছেন। এবং সে দিন হইতে আজ পর্ধান্ত মানুষের এই আদর্শ চরিভ- 
বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রতের সহিত পাঠ কর্রিয়। আসিতেছে । 

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকে ই অত্যন্ত বুহৎ 
করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপৃত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধস্মের 
বন্ধন, যে গ্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহত করিয়া তুলিয্লাছে 
যে তাহা অতি সহজেই মহাকাবোর উপযুক্ত হইয়াছে । দেশজয়, 
শক্রবিনাশ, ঢুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত 
ব্যপা্ই সাধারণতঃ মহাকাবোর মধ্যে আন্দোলন. ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিয়া থাকে | কিন্তু ব্রামায়ণের মহিমা! রাম রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া 
নাই-_সে যুদ্ধ ঘটন। রাম ও সীতার দাম্পত্য গ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্ত ভ্রাতার 
আত্মত্যাগ, পতি পত্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার 
কর্তবা কতদূর পর্যান্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাভাই দেখাইয়াছে । এইরূপ 
ব্যক্তি বিশেষের প্রধানতঃ ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে 
এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়। গণ্য হয় নাই । ০ 

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গুহ 
ও গৃহধন্ম যে ভারশুবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহ হইতে ভাহ। বুঝা যাইবে । 
আমাদের দেশে গাহৃস্থা আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য 
তাহা! সপ্রমাণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের নিজেব সুখের জন্ঠ সুবিধার 
জন্ত ছিল না-_গৃাশ্রম সমস্ত সমাঙগকে ধারণ কারয়া রাখেত ও মানুষকে 
বথার্থভাবে মানুষ করিয়। তুলত। গৃাশ্রম ভারতবর্ষীর আধ্য সমাজের 
ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য । এই গ্ৃহাশ্রম-ধর্মকেই বামারণ 
বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরুব দান 


1৩৬/ ০ 
ও 


পা পিসির সতী নাস পাস্পিপাশসীশীস্পিসসি পিপিপি ৮ আঃ তুলি পতি 


করিয়াছে। কৈকেরী-ম। মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আর্থতে অযোধ্যার 
রাজুগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়ু তংসত্বেও এই গৃহধর্মের ছর্ভেছ্য দৃঢ়তা 
রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষ। নহে, রাষ্ট্রগৌরব নভে, 
শান্তরসাম্পদ গৃহধন্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রজলে অভিষিক্ত করিয়॥ 
তাহাকে স্ুমতত বীর্ষোর উপরে প্রতিঠিত করিয়াছে । 

শদ্ধাহভীন পাঠকেরা বাঁলতে পারেন, এমন অবস্থায় চরি্রবর্ণনা, 
অতিশয়োক্তিতে পরিণত ভইয়া উঠে । বথাষখের সীমা কোন্থানে এবং 
কল্পনার কোন্‌ সাম! €জ্ঘন করিলে কাব্যকল! অতিশয়ে গিয়া পৌছে 
এ কথায় তাহার ম্নীনাংসা তইতে পারে না। বিদেশী ষে সমালোচক 
বলিয়াছেন যে বামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অত্প্রাকৃত হইয়াছে তাহাকে এই 
কথ। বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একেবু কাছে বাহ অতিপ্রারুত, অন্তের 
কাছে তাহাহ প্রারৃত। ভারতব্ষ বামায়ণের মধ্যে অশিগ্রঃকতের 
আতিশগ্লয দেখে নাই । 

যেখানে যে আদশ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়৷ গেলে 
সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাভই হয় না। আমাদের শ্রাতিযন্ত্রে 
আমরা যতসংখ?ক শব্দতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীম৷ 
আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুরু চড়াইলে আমাদের "কর্ণ তাহাকে 
গ্রহণই কবে না। কাবো চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসম্বন্ষেও সে কথ! খাটে। 

এ যদি সত্য হয়, তবে এ কথ সহজ বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়৷ গেছে 
যে রামায়ণকখা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। 
এই বামায়ণকথ। হইতে ভারতবর্ষের আবালবুদ্ধবনিশা আপামর সাধারণ 
কেবল যে শিক্ষ! পাইয়াছে তাহ। নহে--আনন্দ পাইয়াছে, কেবল থে 
ইহাকে শিরোধার্ধ্য করিয়াছে তাহা নহে-_- ইহাকে হৃরয়ের মধো বাখিয়াছে, 
ইহা যে কেবল তাহাদের শ্মশান তাহা নহে--ইহ। তাহাদের কাব্য। 


পপ লট শি ও পিপিপি শত পাটি ৮৯ তপন শিশিহাশীি পপি লাশ 


৩ 


পাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা 'এবহং মানুষ, রামায়ণ 
যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, হা কখনই 
সম্ভব হহত না, যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের" পক্ষে কেবল 
সুদুর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার 
মধ্যেও ধর না দিত। 

এমন গ্রন্থকে যদ অন্তদেশী সমালোচক তাহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ 
অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের 
একটি বিশেষত্ব আরো! পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ব্রামায়ণে ভারতবর্ষ 
বাহ। চায়, তাহ পাহয়াছে। রর 

ব্রামায়ণ এবং মহাভারতকেও আম বিশেষতঃ এই ভাবে দেখি। ইহাব 
সরল অনুষ্টপ্ছন্দে ভারশুবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পান্দত হইয় 
আসিয়াছে। | 

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বখন তীহার এই. রামায়ণ 
চত্রিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া৷ দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, 
তখন আমার অস্বাস্থা ও অনবকাশ সত্বেও তাহার কথা আমি অমান্ত 
করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি 
আপন ভক্তিকর চক্রিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগ- 
মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা-_-এই উপায়েই এক 
হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের 
হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পুজাকারকের তক্তির হিল্লেল-তরঙ্গ 
জাগাইয়। তোলে । আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর 
বাচাই করা--কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিষ। পাছে ঠঁকতে হয় 
বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রক্স গ্রহণ করিতে সকলে উত্স্থক। এরূপ 
যাচাই ব্যাপারের ভপযোগিতা অবশ্ত আছে, কিন্তু তবু বলিব বথার্থ 


1/৩ 


সমালোচনা পুজী--সমালোচক পুজারি পুরোহিত তিনি "নিজের অথব 
সর্ধবসাধারগ্নের ভক্তবিগ[লিত বিম্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র । 

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই 'পুজামান্দবের প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া আরতি আন্ত 
করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবাবু ভার দ্িলেন। এক- 
পার্খে দাড়াইয় আমি সেই কার্যে গ্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর 
করিয়৷ তাহার পুজ। আচ্ছন্ন করিতে কৃষ্ঠিত । আমি কেবল এই কথাট্রব 
মাত্র জানাইতে চাহি ষে, বাল্ীকির ব্রামচরিত কথাকে পঠকগণ কেঁৰল- 
মাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না. তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ 
বলিয়। জানিবেন। তাহা হইলে ব্রামায়ণের দ্বার! ভারতবর্ষকে ও ভারত- 
বর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ 
রাখিবেন যে, কোন এতিহাসিক গৌববকাহিনী নহে, পরস্ত পরিপূর্ণ 
মানবের আদর্শ চর্রিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্য্যস্ত 
তাহ। অস্ট্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া! আসিতেছে । এ কথ|.বলে নাই ফে 
বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে--এ কথ বলে নাই ষে এ কেবল কাব্যকথা। 
মাত্র। ভারতবাপীর ঘরের লোক এত সত্য নহে-__রাম লক্ষ্মণ সীতা 
তাহার যত সঙয। | ূ | 

পত্রিপুর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাজ্ষ। আছে। 
ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে 
নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার কাঁরয়াছে এবং ইহ'তেই 
সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণ তার আকাজ্জাকেই উদ্বোধিত ,ও 
তৃপ্ত করিয়। বামাযুণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য 
কিনিয়া রাখিরাছেন । 

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রীধান্ঠ দেন, ধাহাবা বাস্তব-সতোর অনুসরণে 
ক্লান্তি বোধ, করেন না, কাব্যকে বাহার প্রক্কৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাহারা 


॥৮৩ 


জগতে. অনেক কাজ. করিতেছেন-_তাহারা বিশেষভাবে ধন্ত হইয়াছেন-- 
মানবজাতি তাহাদের কাছে খণী। অন্ঃদিকে, বাহার বলিয়াছেন: *ভূমৈব 
সুখং। ভূমাত্েব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” যাহার পরিপুর্ণ পরিণানের মধ্যে সমস্ত 
থগণ্ডতার স্থযম।, সমস্ত বিরোধের শাস্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধন। 
কক্রয়াছেন, তাহাদেরও খণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে । তাহা- 
দের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাহাদের, উপদেশ বিশ্বত হইলে মানবসভ্যতা। 
আপন ধুলিধুভ্রসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতামধ্যে নিঃশ্বাসকলুষিত বন্ধ 
আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়! রুশ হইয়। মরিতে থাকিবে । রামায়ণ 
সেই অখণ্ড অমুতপিপাস্থুদেরই চির্রপরিচয় বহন করিতেছে । ইহাতে থে 
সৌন্রাত্র, ষে সত্যপরতা, সে পাতিব্রত্য, ষে প্রভূভক্তি বণিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা! করিতে পাব্রি, তবে 
আমাদের কারখানাঘবের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নিন্মলবায়ু প্রবেশের 
পথ পাইবে। 


ব্রন্মচর্্যাশ্রম, বোলপুবু। । 
৫€ই পৌষ, ১৩১০। | 


ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


. ল্লাহবাললী ল্কম্থা! 


দশরথ রী 


পপ €টে পপ 


বাক্মীকি লিখিয়াছেন, নহারাজ দশর্থ লোকবিশ্রুত মহধিকলপ উজ্জ্বল 

চত্রিত্রবান্‌ ছিলেন ১-- 
“ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তম্ত স তু ছেষ্টি ন কঞ্চন।৮ 

“এ জগতে তাহার শক্রু কেহ ছিল ন!, তিনিও কাহারও, শক্র ছিলেন 
না” ন্িনি এতদূর পরাক্রাস্ত ছিলেন যে, ইন্দ্র অস্থরগণের সহিত যুদ্ধকালে 
তাহার সাভাধা প্রার্থনা কৰ্রিতেন। তিনি জিতেন্দত্রির় এবং প্রজাবৎসল 
ছিলেন; প্রঙগাগণ তাহাকে সাক্ষাৎ__"পিতামহ ইবাপরঃ”*দ্বিতীয় 
প্রজাপতির স্টায়'নম্মান করিত। এ 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ;-_ 





“জাতঃ পুজো দশরথাণ্ড কৈকেব্যাং রাজসত্তমাগু। 
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশ্রোধীদ্রাজ্য শুক্কমনুত্তমম্‌ ৮ 
রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় ততৎপিতা অশ্বপতির 
নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীজাত পুভ্রকে রাজ্য প্রদান 
করিবেন । | 


২ রামায়ণ কথ 


ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রতি অনুসারে... রাজ্য ঈভ্রতেরই 
প্রাপা 'ছিল। কৌশল্যা প্রধানা রাজমৃহধী ছিলেন, তাহার সন্তানই 
রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী ; কৈকেয়ী নন্মবিবাহের স্ত্রী,' তথাপি উক্ত 
প্রতিশ্রুতি দ্বার] তাহার সন্তানগণও রাজ্যের অধিকার পাইলেন। অপরাপর 
 মহিষীগণের গভজাত পুত্রের সিংহাসনে ধাবীই ছিল না। কৈকেয়ীর 
পুক্রগণের সেইরূপ দাবী মান্ত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি, 
তাহার পাণিগ্রহণ করেন। | 

কিন্তু অগ্র-মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুজ্রের দাবী অগ্রান্থ করিয়া, কৈকেয়ীর 
পুলকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন,--এই প্রতিশ্রতির এ অর্থ নহে। 
প্রধান। মাহা অপুভ্রক হইলে কিংবা কৈকেয়ীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে, তাহার 
পিংহাসনের দাবী অগ্রাহ্া হইবে ন।--ইহার এই অর্থ । ূ 

দশরথ এরুপ প্রতিশ্রুতিই বা কেন কারলেন? কেকের সুন্দরী এবং 
তরুণবয়স্কা ছিলেন-_স্ৃতরাং রূপজ মোইহবশতঃহ কি দশরথ এরুপ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন? বান্পীকি লিখিয়াছেন, দশরথ 'জিতেন্িয় 
ছিলেন, এ কথা অতুযুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে । আমার বোধ হয়, দশরথের 
অপুভ্রকতা নিবন্ধনই তিমি এইপূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াহিলেন। তিনি 
বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহ ততৎকালে ব্রাজপদ্ধতি অনুযায়ী,--কিন্ত 
কতকপরিমাণে উহ। পুক্রলাভের ইকান্তিকী ইচ্ছাবশতঃও হইতে পাবে। 
এই পুত্রলাভার্থেই তিনি পঅগ্রিষ্টোম,” “অশ্বমেধ” প্রভৃতি বিবিধ যক্রের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাহয়াছি। কিন্তু 
কৈকেয়ী যে তাহার প্রিয় তম। মহিষী হইয়। উঠিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । ভরত বলিয়াছিলেন,_- 
*.. ?রাজ। ভবতি ভূয়িষ্টম্‌ ইহান্থায়া নিবেশনে |” 
রাজা অনেক সময় অন্ব। কৈকেয়ীর গৃহেই বাস করিয়! থাকেন 7 


দশরথ ' ৮8৮. টি 


“সবৃদ্ধন্তরুপীং ভার্ষ)াং প্রাণেভ্যোহপি' গরীয়সীম্‌ 1” 
উত্ভিও বাঁল্সীকিই দশরখের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ সুতরাং বৃদ্ধ 
রাজা বে তরুণীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, 
_সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তবে কৈকেকী যে অত্যন্ত স্বামিসেবাপরায়ণ। 
ছিলেন, তাহার বৃত্তাস্তও আমবা। অবগত আছি; দেবানুরধুদ্ধে শরাহত ও, 
পীড়িত দশরথের পারচর্যযাদ্বারা তিনি ছুইটী বরলাভ করিয়াছিলেন, এই 
তত বর দশব্থ স্বৰ্ঃগ্রবৃত্ত ভইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। টৈকেয়ী তাহা 
সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন । তিনি স্বামিসেবার ঝোন পুরস্কার প্রত্যাশ। করেন 
নাহ; সেভ বরের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়£ছলেন। কুব্জার আভ- 
সন্ধির ব্যাপার না ঘটিণে এবং তৎকর্তৃক তাহ স্বৃতিপথে পুনরায় সমানীত 
না হইলে, কৈকেয়ী সেই বরের কথা কখনও মনে করিতেন কি না সন্দেহ। 
ঈদৃশী গুণবতী রমণীর প্রতি অনুরাগ কশকট। স্বাভাবিক, এবং তজ্জন্ত 
আমর] দগরথকে য৩ট1। অভিযোগ দিয়। থাকি, তিনি ততদুর দোষী কিন! 
তাহাও (বিবেচা। 

কিন্তু এই অনুরাগবণতঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি মধ্যাদ। 
প্রদর্শন কব্রিতে ধন্রুটি দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বহুন্ত্রী থাকিলে 
কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ন্েহ একটু বেশী হইতে পারে, 
কিন্তু তত্বশবর্তী হইয়া তিনি জোষ্ট৷ মহিষীর প্রতি বাহে অবহেল! 
দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যজ্ঞের চকু ভাগ করিবার সময় আমর! 
দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি চরুর অর্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া, 
অপর ছুই মহিষীর জন্ত অর্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জোষ্ঠা মহিষীর অধিকাংশ 
প্রাপা, তাহ! তিনি ভুলিয়া! যান নাই। বন্যাত্তাকালে রাম, লক্ষ্পণকে 
কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত করিয়া? যাইতে চাহিলে, লক্ষ্মণ 
প্রত্যুত্বরে বলিয়াছিলেন, "কৌ শল্যা স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে সহম্্র সহস্র 


৪ ব্রামায়ণী কথ! 


গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ম্তায় সচব্নে সঠম্ত ব্যক্তির ভব্ণ 
পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তনি নিজের কিন্বা মাতা স্মিত্রার 
উদরানের জন্য অপরের নিকট প্রার্থ হইবেন না। তীহান্ ভারগ্রহণের 
কোন চিন্তা আমাদের করিতে হইবে ন11৮ সুতরাং কৌশল] স্বামীর 
চিত্তে একাধিপতঠ্য স্থাপিত না করিতে পারিলেঞ্ড বে অগ্রমহিষীর উচিত 
বাহসম্পদ ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হহয়াছিলেন, ততমম্ন্ধে সন্দেহ নাত । 

দশরথ, কৈকেমীর প্রতি অনুরুক্ত ছিলেন এবং কৈকেয়ীও এ পধ্যন্ত 
পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতে গ্রকাশ্যভাবে কোন চেষ্টা পান নাই । 
কৌশলার প্রতি কৈকেম়ী কিছু কুব্যবঠার করিতেন, কিন্তু তাহা ধন্মভীরু 
দেবভাবাপন্না কৌশলা! স্বামীর কণে তুপিতেন না, সুতরাং কৈকেমীর 
প্রতি দশরথের অতি-অনুব্রাগের জন» কোন অশান্তির উদ্ভব হয় নাউ । 

কৈকেয়ীর প্রত দশগথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, 
পুব্রগণের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতিও তাহার সেইরূপ স্নেহাধিক্যের পরিচয় 
পাওয়া বার | 

“তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতৃঃ1” 
'তাহাদিগের ( পুল্রগণের ) মধ্যে রাম রাজার বিশেষ গ্রীর্তিভাজন ছিলেন ।, 
খন বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রকে তাড়কাবধের জন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন, 
তথন-__ 
“উনষোডশবরে। মে রামো রাজী বলোচিন21৮ 

বলিয়া রাজা নিত্রান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! অসন্মতি জ্ঞপন করিয়াছিলেন, এবং 
স্বয়ং রাক্ষদব্ধকল্পে বাইতে অন্ুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্ত বিশ্বামিত্রের 


নিকট তিনি সতাবদ্ধ ছিলেন, সত্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি শেষে আব 
কোন আপত্তি করেন নাই । সতাসন্ধ মহারাজ দশরথ সত্যের জন্ম 


ধশরথ 


২ শপান্দিলা পিসি পশীশিতাসলিলীি সস পা পাশিপাসিত পাশাপাশি ৩৩ তি স্পাশিন্পিিস্লিতী পা সিল 


প্রাণপ্রিয় কাক পুক্ষকর বালক. ৃত্দ্য়কে ভীষণ রাক্ষস প্রেরণ করিতে 
সম্মৃত ইইলেন। এই. সত্যপালনের জন্তই তিনি স্বীয় প্রাণ নি 
করিয়াছিলেন তা। সকলেই ইররাডি আছেন। 
অভিষেক-ব্যাপারে : দশরের  অতিব্রিক্ত আগ্রহ কতকপরিমাণে 
ধিস্ময়জনক বাঁলয়া বোধ হয়। অভিষেকেব্র প্রাক্কালে এইরূপ আভাস 
পাওয়া যায় যে, তিনি স্বীপ্ন আসন্নমু্নার আশঙ্কা করিতেছিলেন ; তাহার' 
শর"র জীর্ণ হয়, পড়িয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক লক্ষণ তাহার 
অন্তঃকব্রণে ভয়ের সঞ্চার কারয়াছিল ; তজ্জন্ট তিনি জ্যে্ পুলকে সিংহা- 
সনে স্কাপিত করিবার জন্ত আগ্রহান্িত ভইয়াছিলেন, তাহ। স্বাভাবিক ।-- 
“বিপ্রোষিভশ্চ ভরঙে। যাবদেব পুরাদতঃ । 
তাবদেবাভিষেকস্ভে প্রাপ্তকালো মতো মম ৮ 
£ ভরত অযোধ্যা ৬ইতে দুরে থাকিতে থাকিতেই অভিষেক সম্পন্ন হইয়! 
যায়, ইহাই আমার অভিপ্রায়_-এই কথ!র সমর্থনজন্ত রাজা বলিয়াছিলেন-_ 
“যদিও ভরত ধন্মশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সব্ধদা জোষ্ের ছন্দান্ুবর্তী, তথাপি 
ধন্য নিষ্ট সাধুব্য[ক্তর ও চিত্ত বিচলিত ভইতে পারে,” এইরূপ আশঙ্কা দশরথের 
কেন হইয়াছিল, তাভার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ভরত 
এবং শক্রপ্ন মাতুলালয়ে বাস কব্রিতেছিলেন, সেখানে মাতৃল অশ্বপতি কর্তৃক 
পুন্রেহে পালিত হইয়াও-_ 
“তত্রাপি নিবসন্ডৌ তৌ তর্স্যমাণে। চ কামতঃ 
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরো বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্‌ ॥” 
"মাতুলালয়ের বিবিধ ভোগসস্তারে পরিতৃপ্ত হইয়াও তাহারা সর্ধদ! ভ্রাতৃদবয় 
ও বুদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিতেন ।” পিতৃবৎসল এবং ভ্রাতৃবংসল ভরতের 
প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। এদিকে জনক 


রণ বরামান্পণী কথ! 


ঝাজাকে ও অশ্ব তকে তিনি অভিষেকোত্সবে নিমন্ত্রণ করিলেন না) 
শুভব্যাপার শেষ হইলে তাহার] শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথা বলিলেন । 
এইভাবে ত্বরান্বিত ও সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে প্রবুত 
হইলেন ; যেন কোন অমঙ্গলের ছায়া তাহার সম্মুথে পতিত হইয়াছিল; 
ভাবী অনর্থের পূর্বাভাস যেন অলক্ষিতভাবে তাঁতার মনের উপর ক্রিয়া 
কব্িতেছিল ; কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি ব্ামাভিষেকের 
অচিন্তিতপুর্ব বিদ্বরাশি স্বয়ং আশঙ্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। 
ভরতকে আনিয়া এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া এই ব্যাপারে প্রবুন্ত 
হইলে, এরূপ নর্থ ঘটিবার সম্তাবন্। থাকিত না । ভরত উপস্থিত থাকিলে 
কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র বার্থ হইত। 

কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের সুচনা করিবেন, তাহা দশরথ কখনও 
চিন্তা করেন নাই ; কৈকেয়ী, দশরথকে বারংবার বলিয়াছেন, তাহার 
নিকট ভরত এবং বলাম একরূপই গ্রীতিভাজন। * কৈকেয়ী রাজার নিকট 
রামচন্ত্রেব্র ধন্মশীলতার কত প্রশংসা করিয়াছেন। 1+ মন্থর, কৈকেয়ীকে 
উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে বখন ক্রুদ্ধত্বরে রামের অভিষেক সংবাদ 
তাহাকে জ্ঞাপন করিল, তখন প্রফুল্লমনে কৈকেয়ী স্বীয় কতবিলম্িত বন্থ- 
মূল্য হার মন্থ্রাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে ন! পারিয়া বলিলেন__ 


“রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে । 
যথ। বৈ ভরতো মান্তস্তথা ভঁয়োহপি রাঘবঃ। 


*  অযোধ্যাকাণ্ডঃ ১২ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক । 


1 অযোধ্যাকাও, ১২ অধ্যায়, ২১ শ্লোক । 


দশরথ 


কৌশল্মান্ভোহতিরিক্তং চ মম শুশ্রীধতে বহু? 
রাজ্যং যদি হি,রামস্থ্য ভরতস্যাপি তত্তদা,।” 


শশা ০১ পি শস্পীশিক্পীশী পাছত ৪ তত তি ৯৭ পিশপিশলাল পারে 


“রাম এবং ভরতে আমি কিছুমাত্র প্রভেদ দেখি না, ভরত এবং রাম 
আমার নিকট উত্তয়ই তুল্য; রাম আমার প্রতি কৌশল্যা হইতেও 
অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজা রামের হইলেই ভরতের , 
ভইল |” 5 

থিনি রাজার' গোচবে এবং তাহার অগোচরে রামের প্রতি এইরূপ সরল 
ন্েহভাবাপন্না, তত্প্রতি রাজা কেন্ই বা সন্দেহ করিবেন! এই দেবভাবাপন্ন, 
স্ুখ-শান্তিময় পরিবারে এক বিকৃতাঙ্গী দাসীর কুটিল জয়ের বিষ প্রবেশ 
করিয়া, সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি কত্রিয়াছিল। 


ভরত « অশ্বপতি হইতে রাজা সম্ভবতঃ আশঙ্কার কারণ কল্পন৷ 
করিতেছিলেন। আমর অনেক সময় যে দিক হইতে অশুভের আবির্ভাব 
আশঙ্কা করি, অশুভ সেদিক হইতে না আনিয়া অন্ত দিক্‌ দিয়া উপস্থিত হয়। 


অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া বাজ প্রফুল্লমনে কৈকেসীর গৃহে 
গমন করিলেন; তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়, কৈকেয়ীর প্রাসাদের 
পার্থে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী সপুঞ্পবল্পরীর উপর 
অস্তেন্মুখ স্ষ্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। টৈককেয়ী-_“প্রিক্সার্থ» 
প্রিয় কথার ষোগ্যা, সুতরাং-_পগ্রিয়মাখ্যাতুং” তাহাকে রামাভিষেকের 
প্রিয় সংবাদ দিবার জন্ত রাজ। আগ্রহাশ্িত হইলেন। 

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজ। তাহাকে শয়নগৃহে' না পাইয়া ও 
তাহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। ক্রোধাগারে প্রবেশ 
করিয়। তিনি যে দৃশ্ত দেখিলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ আতঙ্কিত হুইল! 
কৈকেন্ী, তাহার সমস্ত ভূষণ ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত 


৮ রামার়ণী কথা 


চা 


হইক্াছে, সু্পমালাওলি হস্ত নিশ্বিত খন্টার পাশে ছি হ্ইয়! পড়ি ড় 
আছে। অপংযত কেশপাশে মানিনী ভূলুগ্ঠিতা লতার ন্টায় পড়ি 
রহিয়াছেন। রাজ! আদরে তাহার কেশরাজি স্পর্শ করিয়া বলিলেন__ 
“কেহ কি তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অসুস্থ হইয়। 
থাকিলে রাজবৈস্গণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন, কোন 
দরিদ্র বাক্তিকে কি ধনাঢা করিতে হইবে ? -- 

“অহঞ্চ হি মদীর়াশ্চ সর্বেবে তব বশানুগা।” 

“আমি এবং আমার যাহ] কিছু, সকলই তোমার অধীন” ; তুমি বাহ? 
চাহ বল, আমি এখনহ তোমাকে তাহা প্রদান করিয়া তোমার গীতি 
উৎপাদন করি ।- 

“যাবদাকর্ততে চক্রং তাবভা চে বসুন্ধরা |” 
“কুর্য)মগুল বন্ন্ধর যে পর্যাস্ত আলোকিত করেন, দেই সমস্ত বাঁজাই 
আমার আধকারভূক্ত”--স্থতরাং জগলু তোমা অপ্রাপা কিছুই নাই। 
তখন স্থযোগ বুঝিয়। নি ছুই বর চাহিলেন। রাজা তাভা দিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। “আমি বামাপেন্গ। জগতে কাঁভাঁকে ও জর্ধক ভালবাসি 
না, সেই রামের,শপথ, আমি প্রতি ্রুত হইলাম, তুমি যাহা চাহিবে দিব |” 
কৈকেয়ী কি চাহিবেন? হয়ত “সাগরসেচা মাণিকের” একটা কন্ঠী 
কিন্বা অপর কোন মুলাবান্‌ অলঙ্কার, ব্মণীগণ ইহাই লইয়া আবদার 
করিয়া থাকেন; আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ীকে তাহা অদেয় হইবে না। 
রাজা বিশ্বস্তমনে 'অকুতে।ভয়ে প্রতিশ্রুত হইয়৷ পড়িলেন। 

তখন কৈকেরী নিশ্চলভাবে ধীরে ধীরে তাহাকে ছুইটি ঘোর অপ্রিয় 
কথ। শুনাইলেন_-ভরতের অভিষেক ও চতু্ধশ বৎসরের জন্ রামের 
বনবাস, এই দুই বর। 


রি দশরথ মী 
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রাজা কিছুক1ল কৈকেয়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহ,কি দিবাস্বপ্ন 
ন1'চিত্তমোহ ? তাহার সর্কশরীর হিম হইয়! পড়িল। ে সুন্দরীর কেশপাশ 
সাদরে ধারণ করিয়া! তিনি কত শেতমধুর কথা বলিতেছিলেন, তাহার সেই 
কুঞ্চিত কেশরাজি তাহার নিকট" মৃত্বার বাগুরা বলিয়৷ বোধ হইল) রূপসী 
কৈকেয়ী তাহার নিকট ভয়ঙ্করী বলিয়া গ্রাহীয়মানা হইপেন। ব্যথিত ও 
বিক্রুব দৃষ্টিতে তিনি কৈকেরীর দিকে চাহিয়া! ভীত হইলেন-_“ব্যান্ী দৃষ্ট। 
ঘথ| মুগ£শ-- 

“মুগ যেরূপ ব্যাদ্রার প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজ! কৈকেয়ীকে 
দোয়া তদ্রপ আতঙ্কিত হভলেন।” 

“নুশংসে, রাম তোমাকে সর্বদা জননীতুল্য ন্েহ ও শুশীষা করিয়া 
আসিয়াছে, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা করিতেছ ? আমি 
কৌশলা।, স্তমিত, এমন কি, অযোধ্যার অধিষ্ঠিত রাজলক্্ীকে ৪ বিদায় দিতে 
পার, কিন রাম ভিন্ন আমি জীবনধারণ কাঁরিতে পারিব না” 


৫ 
“তিন্টেল্লেকো বিনা সুধাং শস্তং বা সলিলং ধিনা |» 
র্যা ভিন্ন জগৎ *% জল ভিন্ন শস্ত বাচিতে পাঝে”» কিন্ত বামকে ছাড়িয়। 
আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ! এই সকল কথা বলিয়া কখনও রাজা! 
্রদ্ধন্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর 
পদে পতিত হইলেন । কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর হইল ন৷ ; 
তিনি ক্রুদ্ধন্ববে বলিলেন, “মহারাজ শিবি সত্য-রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস 
গ্তেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবন্ধ হইয়া অলক তাহার চক্ষু 
উৎ্পাটন করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূঁমি আক্রমণ 
করেন না; তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর, তবে এখনই আমি বিষ-ভক্ষণ 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিব” মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়। 


১০. রামায়ণী কথ। 


পড়িলেন ; অভি্ষেকোৎদবে আমন্ত্রিত হইয়া নান! দিগ্দেশ হইতে রাজগণ 
আগত হইয়াছেন 7) বহু বুদ্ধ গুণবান্‌ ও সঙ্জনগণ একত্র “হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে লইয়। কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি সেই 
সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আৰ জগতে তিনি কাহাকেও মুখ 
দেখাইতে পারিবেন না7;-_মানীব্যক্তির অপমান মৃতাতুল্য; মহামান্ত 
রাজ। দশরথের যে সম্মন পর্বতের ন্তায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ তাহ' 
তুলুন্ঠিত হইবে । এক দিকে এই থোর লজ্জা,_অপর দিকে চির-স্সেতময়, 
অন্থগত ভত্যের স্ায় বন্ত, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুল্রের ইন্দীবরন্তুন্দর মুখখানি 
মনে পড়িয়।, দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নক্ষত্রমালিনী নিশা 
জ্যোতন্া-সম্পদ্‌ বিভৃষিত্তা হইয়। শোভা পাইতেছিল; রাজা অশ্রুসিক্ত দুষ্ট 
গগনে নিবিষ্ট করিয়া কৃতী গ্রলিপুর্বক বলিলেন, 


“ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভৃষিতে ঃ 


“হে নক্ষত্রময়ি শর্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা! করি ন1।” 
প্রভাত যেন এই লজ্জ। ও শোকের দৃষ্ত জগতসম্ুখে উন্মোচন না করে, 
সজলনেত্রে বুদ্ধ দশরথ রাজ! ইহাই সকাতরে প্রার্থনা কঞিলেন। কখনও 
পুণ্যান্তে পতিত যযাঁতির স্তায় তিনি কৈকেরীর পদতলে পতিত হইলেন; 
গীত শবে লু হইয়া মুগ যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আজ দশরথের 
অবস্থা সেইরূপ । প্কুণ্ডলধর সুপকারগণ বাহার মহার্থ আহার্যের পরিবেশন 
করেন, তিনি কিরূপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্ত ফল খাইয়া বনে বনে 
বিচরণ করিবেন! বাজকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরন্খোচিত-ুষ্তি 
কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইয়া দশরথ মুহামান হইলেন, তাহার হৃদয়ে 
শেল বিদ্ধ হইল। 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল) বন্দিরা 


]+ 


দশবথ ১০১ 


সুমধুর গান ধরিল+) মু ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সং গীত  পৌঁছিয়াও 
পৌছে না*্হঙভাগা দশরুথর আজ সেই অবস্থা। * | 
তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান; র্রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীঘ্র শীঘ্র ছুটিয়া 
গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত হইতেছে । বশিষ্টের 
আদেশে সুমন্ত, রাজাকে সভাগুতভে আহ্বান করিবার জন্য তৎস্ুকাশে 
উপস্থিত হইলেন সংজ্ঞাহীন রাজা তখন কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু 
আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন ;-_ 
“ধন্মবন্ধেন বদ্ধোশস্ি নষ্টা চ মম চেতনা। 
জোন্টং পুজং প্রিয়ং রামং দষ্ট,মিচ্ছামি ধান্মিকম্‌ ॥৮ 
“আমি ধন্মবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হইয়াছে, আমি আমার 
ধন্মবংসল জোট্ঠ পুল প্রিয় রামচন্দ্রকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।, 
এই" সময়ে নুমন্ত্র আসিয়া বলিলেন, ভগবান্‌ বশিষ্ঠ,_-স্ুযজ্ঞ, বামদেব, 
জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মহারাজ, রামের 
অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। শুফমুখে, দীননয়নে ব্রাজ। সুমন্ত্রের 
প্রতি চাহিরা রহিলেন। সুমন্ত, দশবরথের এই করুণমুত্তি দেখিয়!, কৃতাঞ্জলি 
হইয়। সকাতবে তাহার আদেশ জানিতে দাড়াইয়] বতিলেন, তখন কৈকেয়ী 
বলিলেন,__ 
“ম্মন্ত্র রাজা রজনীং রামহষনমুৎস্থকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রাস্তে নিদ্রাবশমুপাগতঃ1% 


সুমন্ত্র, রাজা বামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্র আনন্দে জাগরণ 
করিয়াছেন, এজন্ঠ বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রাস্ত হইয়। পড়িয়াছেন--প্তুমি 
রামকে শীঘ্ব,লইয়। আইস।* কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সুমন্ত্র বলিলেন-_ 


১২ রামায়ণী কথ। 


পাশে শেপশীপিলপা দি শা শি শী শীশিশীশিতি শশী 


“অশ্রুত্বা রাজবচনং কথ গচ্ছামি ভামিনি 1” 


৮. শশী শীশিশিশটি শীট শীশ শাশাশীশাশি __ শি তত তি তি ৮ শিস টিটি পা্দিপাসসিপীশি শিস 


“ভামিনি, আমি রাজ।র অভি প্রায় না জানিয়া কিনিপে যাইব ?” 
তখন দশরথ বলিলেন-__“স্ুমন্ত্র আমি সুন্দর রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি, 
তুমি তাহাকে শীঘ্ব লইয়া আইস।” 


এই সমগ্র হইতে মহারাজ দশরথের পোকোচ্ছাদ আর ভাষায় প্রকাশিত 
হয় নাই, নীরবে নেত্রজলে আপ্ল,ত ভইয়! তিনি কখনও সংজ্ঞাশন্য হইর! 
পড়িয়াছেন, কখনও সকাঠরে অর্শন্যদৃষ্টিতে চতুদ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়াছেন । 
যখন ব্রাম আপিয় প্রণাম করিয়া ঈাড়াইলেন, তখন “বাম, এই কথাটি মাত্র 
উচ্চাব্রণ করিয়া, দীনভাবে অধোমুখে কাদিতে লাগালেন, পামের মুখের দিকে 
চাহিতে পারলেন না এবং আর কোন কথা বগিতে পারিলেন না। যথন 
বাম বনবাসের প্রতিশ্রতি পালনে স্বাক্ক5 হইয়া, কৈকেয়ীকে আশ্বাসিত 
করিতেছিলেন, তখন ধশবরথ মৌন এবং বিমুঢ় ভাবে সকলই শুনিতেছিলেন, 
তাহার দিকে চাহিরা বাম কৈকেয়ীকে বলিলেন, “দৌবি, তু'ম উহাকে আশ্বাস 
প্রদান কর, উনি কেন অপোমুখে অশ্রবিসঙ্জন করিতেছেন 1” যখন রাম 
বলিলেন, “পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা,*মামি তাহার আদেশে খিন্দ ভক্ষণ করিতে 
পারি, সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি,” তথন সেই বিষমিশ্রত অনুত- 
তুল্য স্নেহ-মধুর অথচ মন্মচ্ছেদী বাক্য শুনিয়া, শোকাতুর রাজা সংজ্ঞাশুন্ত 
হইয়। পড়িলেন । বামকে বনে যাইবার জঙ্গ। ত্বরাগিহ করিয়া কৈকেরী 
বলিলেন, “রাম, তুমি, ইনার নিকটে শীঘ্র শীঘ্র খিপাধ লইয়া যে পর্যান্ত 
বনগমন ন|! করিবে সে পর্যন্ত ইনি স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।” 
এই কথ! শুনিয়। উচ্চস্বরে কািতে কাদিতে মহারাজ দশবথ শব্যা হইতে 
ভূতলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়। রহিলেন ; মঠিষীগণের আর্তশব্দ তীভার কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহার! যখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন,-__- 


,দশরথ ১৩ 


শ শিস লিন পা 
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“অন্রথস্য জনস্যাস্থ ছুর্ববলস্য তপস্থিন2 । 
* যো গতিঃ শ্ররণং চাদীৎ স নাথঃ ক নু গচ্ছতি ৮. 

“অনাথ ও হুর্বল ব্যক্তিব্র একমাত্র আশ্রয় ও গতি ঝামচন্ত্র আজ কোথায় 
যাইতেছেন”__তখন সেই-_প্ গচ্ছতি* স্বরের প্রতিধ্বনি রাজার হৃদয়-তন্ী 
হইতে উত্থিত হইতেছিল । রাজা 'বুদ্ধিশুন)” বলিয়া বখন তাহারা কাদিতে- 
ছিলেন, ৩থন দশরথের মুখমণ্ডল নয়নজলে প্লাবিত হইতেছিল। 

রামচন্দ্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন; সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গী হইলেন, 
তখন তিনি বিদায় লইবার জন্ত পিতধকাশে উপস্থিত হইলেন 7 সুমন্ত 
রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জানালেন ;-- 

“স সত্যবাকে। ধন্মাত্বা! গান্তী্)।ৎ সাগরোপমঃ । 
আকাশ ইব নিষ্পাঙ্কে! নরেক্র্ঃ প্রতাবাচ তম্‌ ॥৮ 

“সেই সশ্যবাকা ধর্মাআ। সাগরসদৃশ গম্ভীর এবং আকাশের স্তায় নিফলক্ক 
রাজা। দশরথ সুমন্ত্রকে বণিলেন,_৮”আমার সমস্ত মহিষীবর্গকে লইয়। 
আইস, আমি তাভাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া বামচন্্রকে দর্শন করিব ।” 
সমস্ত রাজমহিযা উপস্তিত হইলেন, তখন রামচন্দ্র গুঙে প্রবেশ করিলেন-_ 
রাঞ্জা দূর হইতে কতাঞ্জলিবন্ধ রামকে আসিতে দেখিয়া, শোকাবেগে 
আসন হইতে উঠি তাহাকে আগিঙ্গন করিতে ছুটিলেন, এবং অজ্ঞান 
হইয়া পড়িলেন, তখন মহিখাগণ তাহাকে ঘিত্রিয়া দাড়াইলেন, * বাম, লক্ষ্মণ 
৪ সীতাকে বনগমনোগ্যত দেখিয়া তাতারা শোকার্ত হইয়া কীদিতে 
লাগিলেন। ভূষণধবনিমিশ্রিত “হাহা প্াম-ধবনি” প্রাসাদ প্রতিধবনিত করিল। 
মহিষীগণ ব্রামনক্গ্রণ ৪ সীতাকে বাহুবদ্ধ করিয়া, বিবতসা ধেনুর স্যাঁয় 
কাদিতে লাগিলেন। অশ্রুচক্ষু রাজার সংজ্ঞালাভ হইলে, রামচন্দ্র, সীতা 
ও লক্ষণের সঙ্গে বনে বাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা কাদিতে 
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কাদিতে বামচন্দ্রকে বলিলে,_-"ভম্মাগ্রতুল্য ছন্ন স্ত্রী দ্বাবু। চালিত হইয়! 
আম অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি বরদানে মোহিত, তুমি আমাকে 
নিগৃহীত করিক। ব্রাজ্য আধকার কর।” রাম বনগমনে দুঢ় সংকল্ল 
বিজ্ঞাপিত করিলে, রাজা পুনর্ববার বণিলেনু,_-“তাত, তুমি বনে গমন 
কর, শীঘ্ব প্রত্যাবর্তন কব্রিও, আমি তোমাকে সতাভ্রষ্ট হইতে বলিতে 
 পারিতোছ না--তোমার পথ ভয়শৃন্ত ভউক। আমার একটি প্রার্থনা, 
তুমি আজ অধোধ্যায় থাকয়া যাও, আঁন এবং তোমার মাতা একাদিন 
তোমার চন্দ্রমুখখানি ভাল করিয়৷ দেখিয়া লইৰ এবং তোমার সঙ্গে একত্র 
বসরা আহার করিব |” 
রামচন্দ্র “অগ্ভই বনে যাইব” বলিয়া প্রতিপ্রত ছিলেন, গুতরাং তিনি 
রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন ন।। কৈকেয়ী যে তাহাকে বালয়াছিলেন-- 
“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা ক্নানভোজন করিবেন না।” 
সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্াতুলা দারুণ কথায় মনে নিরতিশয় কষ্ট পাইয়া, 
রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন্ঃ বাঞতা দেখাইয়াছিলেন । রাম স্বীকৃত 
হইলেন না। বুদ্ধ রাজ আর সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে 
কিছু আহার করিপাছিলেন বলিয়া জান। বায় নাই । র্‌ 
তৎপরে রম, কৈকেয়ী-প্রদত্ত বন্ধল পরিয়া ভিথারী সাজেলেন। রাজা 
ভিথারী পুক্রকে আলিঙ্গন করিয়। কাদিতে কাদিতে অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন। 
বুদ্ধ সচিববৃন্দ আব সহা করিতে পারিলেন না, তাহারা তীর ভাষায় 
কৈকেয়ীকে ভত্লনা করিতে লাগিলেন। স্ুমন্ত্র হস্ত দ্বারা হস্ত নিপ্পেষণ 
করিয়া, দন্ত কটমট ও শিরঃকম্পনের সহিত কৈকেয়ীকে পতিত্বী ও কুলদী 
বলিয়া গালি দিলেন এবং বলিলেন, “যে মহারাজ পর্বতের স্ায় অটল, 
তিনি বালকের স্টার আর্ত হইয়। পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইভা দেখিয়াও 
কি অন্থৃতপ্ত হইতেছেন না ?*- 


দিশরথ ৪১৫ 
“ভর্ত)বিচ্ছ! হি নারীণাং পুজ্রকোট্যা রিশিষ্যতে |”... 
* পস্বামীপ্র ইচ্ছা রমণীগ্রণের নিকট কোটি পুত্রের অপেক্ষার্ড অধিকতর 


গণ্য ।” আর্পনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে দীড়াইর়াছেন? বশিশ্ 
বলিলেন,__ 
“নহাদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি। 
ত্বয়ি বা পুক্রবদ্বস্তং যদি জাতো মহীপতেঃ ॥ 
যগ্ঘপি ত্বং ক্ষিতিতলাগ্দগনং চোত্পতিষ্যতি | 
পিতৃবংশচরিত্রজ্তঃ সোহম্তথা ন করিষ্যৃতি ॥% 

“ভরত এই ব্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যাঁদ দশরথ 
হইতে জাত হইয়! থাকেন, তবে তুমি ক্ষি'ততল হইতে আকাশে উত্থিত 
হইলেও পিতৃবংশ-চব্রিত্রজ্ঞ ভরত অন্তরূপ আচরণ করিবেন না।” কৈকেরী 
অসমঞ্জেরু উদাহরণ দেখাইয়া! বাজ! দশরথকে তিরস্কার কব্রাতে রাজা 
বিমনা হইয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে 
বাখিত হহয়। মহামাত্র সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জসন্বন্ধীয় তাহার ভ্রম প্রদর্শন 
করিয়া দিলেন ॥& এইরূপ বাগ্বিতগ্ডায় ব্রাজগৃহ আকুল হইয়া উঠিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল সুহৃতৎ ও ত্মাআীয়বর্গের যত্রে কিছুমাত্র বিচলিত 
বা স্বীক্স প্রতিজ্ঞা-বিচাত না হইয়া ক্তাঞ্জলিপুর্ববক বারংবার রাজার নিকট 
বিদায় প্রার্থনা করিলেন; ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি 
বনযাত্রা করিলেন, তখন অযোধ্যাবাসিগণ তাহার সম্মুথে এবং পশ্চাতে 
লম্বমান ও উন্ুখ হইয়া অশ্রত্যাগ করিতে করিতে তদীয় রথের অনুগমন | 
করিতে লাগিলেন। এই শোকাকুল জনসজ্ৰের মধ্যে নগ্রপদে উন্মত্তের 
ন্যায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন; কৌশল্যাও সেইসঙ্গে 
ভূলুষ্ঠিত অঞ্চলে চীৎকার করিয়া কাদিতে কাদিতে চলিলেন। ধাহার 
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রাজপথে আগননে, শিবিকা, ব্রথ, অশ্ব ও সৈম্তবুন্দের,সমারোহ উপস্থিত 
হইত, সেই ব্রাজচক্রবন্তীর এই উন্মত্ত অবস্থা পর্শনে প্রজাগণ স্থিত হইল, 
তাহার? সব্রিয়া দাড়াইল, কিন্তু বাবরণ করিতে সাহসী হইল না। বৎসের 
উদ্দেশে যেরূপ ধেনু ছুটিযা বায়, রাজা ও মহিবী সেইরূপ ছুটিলেন ১ “হা ব্রাম” 
বলিতে বলিতে জলধাব্]কুলনয়নে তাহারাই ব্রাজপথের কঙ্করের উপর দিয়া 
বাইতে লাগিলেন। বাজ বরামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ 
করি “রথ রাখ” "রথ রাখ” বলিতে লাগিলেন।, বাম সুমন্ত্রকে বলিলেন, 
“আমি এই দৃপ্ত দেখিতে পারিতোছ না, সুমন্ধ, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়! 
লইয়| যাও ।” 

রগ দৃষ্টিপথ-বঠিভূতি হইল । রাজ। ধুণি শখায় অজ্ঞান হইয়া পড়ি- 
লেন, প্রজাগণ হাঙাকার করিতে লাগিল। চৈতগ্ঠলাভ কারি! দশরথ 
দেখিলেন, তাহার দক্ষিণপার্থে কৌশল্য। এবং বামপার্থখে কৈকেয়ী; তিনি 
কৈকেয়ীকে বদিলেন, “আমি পবিজ্ঞ অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম । তুম আজ হহতে আমার 
স্ত্রী নহ।” তৎপর করুণকঠে বলিলেন-_"দ্বারদরশিগণ, আমাকে শীঘ্র 
রাম-মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্ত্র সান্তনা পাইব ন11” 
পুজদ্বয় ও রাজুবধুবিরহিত শ্মশানতুলা গুহে প্রবেশ করিয়া রাজা বালকের 
সায় উচ্চ:স্বরে কাদিতে লার্গিলেন। রাত্রে দশরথের তন্দ্রা আসিল, 
কিন্তু অদ্ধরাত্রে জাগরা উঠিয্কা কৌশল্যাকে বলিলেন-__“আম তোমাকে 
দেখিতে পাইতেছি না; রামের রথের পশ্চাতে আমাৰ দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, 
আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে হস্ত দ্বার! স্পর্শ কর।” 

ছয় দিন পরে স্থমন্ত্র শুন্তরথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। রামকে লইয়৷ 
রথ গিয়াছিল, রামশুন্ত রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। 
সুমন্্র দেখিলেন, অযোধ্যা হরিৎ্ছদ গ্তামল তরুরাজি যেন ম্লান-মুখে 


দ্শরথ 5৭ 


সা প৯্পাস্*া ভুটা্লা পা পাজি লস্ট উস পাস ওসি পিসি পৌসছিপাসছি টি সিসি তক পিসি লীষ্ষি তা দ সিল শি পনি পা তাছি পাতি ছি লা লি পাস্টি পি লীন্ছি পিসি লস্ট পাসছি বাসি লাস্ট 6.২ পাসপাপ সজল সফি পা সিটি 


দাড়াইয়। রহিয়াছে % কু্্ম-কুল গু গুচ্ছে গুচ্ছে শু হইয়। আছে, পল্লবাস্ত- 


 গালৈ, অস্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পৃক্ষীগুলি গুঠিতপক্ষে 
মৌন হইয়৷ নীড়ে বসিয়া আছে, মূলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে 


যাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের শাখাপল্লৰ যেন সেই পথে উনুখ 


হইয়া আছে। হন্ম্যসমৃহের শেখর ও বাতায়নে অযোধ্যাবাসিনীগণের 


সুনর চক্ষু শৃম্তরথ দেখিয়া মুহুমুছ জলভারাকুল হইয়া উঠিতেছে। “রুমকে 


কোথায় রাখিয়া অসলেপ্জবলিয়া প্রজাগণ সুমনকে সজলচক্ষে প্রশ্ন কব্িল। 


উত্তর না দিয়া বাণ্পপূর্ণচক্ষে সুমন্ত্র রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজ 
তাহার স্বর শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়| পড়িলেন । মহিষীগণ কীদিয়া 
বলিতে লাগিলেন “তোমার প্রিয়তম রামের সংবাদ লইয়! সুমন্ত আসিয়াছে, 


'তাহাকে কেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না?” 


কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়। দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন 
এবং বলিশুলন “প্রজ্রবণ সানিধ্যে করিশাবকের স্া রাম ধুলিবিলুঠিত হইয়! 
হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কাষ্ঠ বা প্রস্তরথণ্ডের উপর শিরোরক্ষ! 
করিয়! রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, প্রাতে ধুলিময় গাত্রে কটু বনফুলের 
সন্ধানে ধাবিত হইবেন।” আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অজত্র অস্রু- 
বিসর্জনপুর্্বক জুমন্ত্রকে বলিলেন, “আমাকে শীঘ্র রামের 'নিকট লইয়া 


.. যাও, আমি রাম ভিন্ন মুহ্র্তকালও বাঁচিতে পারিব না) আমার মৃত্যু 
, নিকটে, *ইহা হইতে আর কি ছুঃখের বিষয় হইতে পারে যে আমি এই 


দুঃসময়ে রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না!” 


 কৌশল্য। রামের জন্য অনেক বিলাপ করিলেন, এই সময় তিনি অসহা 


' হৃদগ্ের কষ্টে রাজার প্রতি ছু একটি কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন ১ 


. দশরথ নিজের অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত কেহই বুঝেন নাই 


। কৌশল্যার *কটুক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহায়ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত 


৯৮ রামায়ণী কথ। 
করিলেন, কীদিয়! করযোড়ে কৌশল্যার নিকট ক্ষমা “ভিক্ষা করিলেন ) 
তখন ধর্মপ্রাণ সাধবী কৌশল্যা তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইঞ স্বীয় 'অপ- 
রাধের জন্য বহুবার মার্জন ভিক্ষা করিলেন। আশ্বস্ত 'হইয়। মহারাজ 
একটু নিদ্রিত হইয়া! পড়িলেন। তখন কু্্যদেব মন্দব্রশ্মি হইয়া আকাশ 
প্রান্তে ঢলিয়৷ পড়িয়াছেন এবং ক্রান্তিহারিণী নিদ্রাকে অগ্রদূতী স্বরূপ 
প্রেরণ করিয়। নিশীথিনী শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় 
্বীয় স্েহাঞ্চলে আবরণ করিয়া! লইয়াছেন। | & . রর 

কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্ত্র ভগ্ন হইল; গভীর ছুঃখে পড়িয়া 
লোকে তত্বজ্ঞান লাভ করে; হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাম্ত ব] 
অন্ুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আইসে না। 
পরিতপ্ত দশরথ আজ সপ্তদিবশ উৎকট মৃত্যুযাতন! সহা করিয়াছেন, আজ 
তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্ুক্ত.হইল) তিনি শ্বীয় কনম্মফল প্রত্যক্ষ করিলেন। 
এই কষ্ট্রেব্ জন্ত তিনি নিজেই দায়ী, আজ কে যেন তাহাকে নিংশব্ে 
বুঝাইয়! দ্িল। তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন “আমতরুচ্ছেদন করিয়া 
পলাশ মূলে জল সেচন করিয়া মুঢ় ব্যক্তি শেষে ফল না পাইলে বিস্মিত হয়, 
পলাশ ফুল হইতে আত্রফল উদগত হয় না) আমিও স্বকর্ম্নের দ্বারা এই 
বিপদ আনয়ন করিয়াছি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি যে তরু রোপণ 
করিয়াছিলাম, এ বিষময় ফল তাহা! হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে” তখন 
অশ্রুপুর্ণচক্ষে গদগদ কণ্ঠে ধীরে ধীত্ে রাজ| সেই পুর্বকাহিনী বর্ণনা, করিতে 
লাগিলেন। 

তখন বর্ধাকাল, বিল ও স্রোতের জল উন্মার্গগতি হইয়াছিল ; পক্ষিগণ 
পক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপপুর্র্বক পুনশ্চ কিয়ৎকালের জন্গ 
স্থিরভাবে বসিরাছিল; সায়ংকালে ভেকগণের নিনাদ ও মুদুনীরবিন্দুপতনেতর 
শব্দে বনস্থলী মুখরিত হইতেছিল, গিরিনিঃস্ঘত শ্রোতোঞ্জল ,গৈরিকরেণু- 


দশরথ ১৯ 


পোলা পপি পি এপি পিন পা ৭৮ সন পতি ০৮ পশ৮ শা শর পি লীন পলিপ পিচ তি তাশি পালা পাটি শা শি 


২যোগ্নে বিচিত্র *বর্ণ ধারণ করিয়া সর্পের স্তায়' বক্রগতিতে প্রবাহিত 
ইইতেছিল $ ্গিগ্ধ মেঘমাল। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাঁজিত ছিল, 
সেই অতি সুখকর বর্ধার সায়ংকালে অবিবাহিত যুবক দশরথ ধনুহস্তে 
সরযূর অরণ্যবহুল পুলিনে মৃগয়া করিতেছিলেন ; প্রস্রবণ হইতে খষপুত্র 
জলে কুস্ত পুর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে কক্রিয়। দশরথ সেই শব্দ- 
লক্ষ্যে তীন্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকণ্ঠের স্বর শুনিয়া, ভীত 
দশবরথ যাইয়া এক' মন্্রব্দিরক দৃপ্ত দেখিতে পাইলেন; কলসীর জল. 
গড়াইয়! পড়িয়াছে, জট ধুলিতে ধূপরিত হইয়াছে,__রক্তাক্ত ধুলিময় দেহে 
শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়িয়। আছে__ 


“পাংশুশোণিতদিপ্ধাঙ্গং শয়ানং গল্যবেধিতম্‌। 
জটাঞজিনধরং বালং দীনং পতিতমন্তসি ॥* 


এই ধালক অন্ধ খষিমিথুনের জীবনোপায়, তাহারা আর্ভকণ্ে শু 
পত্রের মন্ত্র শবে চমকিয়! উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক জল লইয়! 
আসিতেছে । দ্শরথ খন সেই খষি ও তৎপত্বীর সন্নিহিত হইলেন, 
তখন স্সিগ্ধকণ্ঠে খাঁষ বলিলেন, "পুত্র, তুমি বুঝি জলে ক্রীড়া *র্িতেছিলে, 
আমর। তোমার জন্য কত ব্যস্ত হইয়াছি,__ ' ৃ 


“ত্বং গতিস্ত্রগতীনাঞ্চ চক্ষুস্্রং হীনচক্ষুষাম্‌।” 


"ভুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু*-_-তথন ভীত ও রুদ্ধকণে 
রাজ। বলিলেন,-_- ,* 


“ক্ষত্রিয়োনহং দশরথো! নাহং পুজ্রো মহাত্বনঃ।৮ 


. “আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়। হে মহাত্বন্! আপনার পুত্র নহি। 


২০. রামার়ণী কথ 


ত্ৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহ। আর্ম্বরে বর্ণনা! করিয়। 
কতাঞ্জলি হইয়া দীড়াইয়। রহিলেন। | | প্র 

যখন তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে মৃতবালকের নিকট রাজা তাহা- 
দিগকে লইয়! আসলেন, তখন তাহারা দে বিলাপ করিয়াছিলেন, আজ; 
দশবথের নন্মে মন্ম্মে সেই নিদারুণ বিলাপগাথ। প্রতিধবনিত হইতেছিল। 
খষি অশ্রচক্ষে পুজের দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন--প্পুভ, আজ আমাকে 
জভিবাদন করিতেছ না কেন? তুমি কি রাগ* করিয়াছ? রাত্রিশেষে 
আর কাহার প্রিরকস্বরে শাস্ত্র আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব। কে 
সন্ধ্যাবন্দনান্তে অগ্র জালিয়া আমাকে স্নান করাইবে; ।কে আর শাকমূল, 
ও ফল দ্বার। আমাদিগকে প্রিয় অতিথির সভায় আহার করাইবে? আমি 
যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধন্মরশীলা জননীর প্রতি 
একবার দৃষ্টিপাত কর।” 

খধি ও তাহার পত্রী পুজের সঙ্গে পুন্রশোকে অগ্নিতে প্রাণ 'বিসর্ভজন 
করিলেন। .বহুবৎসর হইল এই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ পুভ্রশোক 
কি-_তাহা বুঝাইতে, সেই কন্মের ফল দশরথের সন্মুখে উপস্থিত হইল । 

কতক্ষণ *পরে দশরথের হৃদয়ের ব্যথ! বড় বাড়িয়া উঠিল, তিনি 
কাদিতে লাগিলেন, এবং কৌশল্যাকে বলিলেন--“আমাঁকে স্পর্শ কর, 
আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের ন্তায় রামের কথ! বলিতে 
লাগিলেন, “একবার যদি রাম আদিয়৷ আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই 
স্পর্শ মহৌষধের ন্যায় আমাকে জীবন দান করিত।” আবার বলিলেন, 


“ততন্ত কিং ছুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে । 
নহি পশ্যামি ধন্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্‌ ॥৮ 


"ইহা হইতে কষ্টের বিষয় আর কি. থে মৃত্যুকালে ধর্ণাজ্ঞ, ও সত)সন্ধ 


দশরথ ॥ ২১ 


সাপাশি পাদ্িপাপিছ পটল লস পিসি পাসিলাসটপিসিলা সপ কিতা লাস পসটিতী সপ পলা শিশশি 


রামচন্দ্রকে, আম রে পাইলাম না। বাম চতুর্দশ বর্ধ পরে ফিরিয়। 
আমিবেন,*পন্মপত্রনেত্র, নুন্দর- নামিকা ও শুতকুণ্লযুক্ত আমার রামের 
চারু মুখমণ্ডল*যাহার! দেখিবেন, তাহারা দেবতা, আম আবু দেখিতে 
পাইলাম ন।৮ অদ্ধরাত্রে এই ভাবে বিলাপ করিতে করিতে “হ! পুক্র, 
হ1 বাম” এই শেষ বাক্য উচ্চারণ কিয় দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । 

রাত্রি অতীতপ্রায় । তখন রাজপুরীতে বাঁণা ও মুরজ বাজিয়৷ উঠিয়াছে, 
পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে। কাঞ্চনকুস্তে 
হরিচন্দন-নিষেবিত জল আনীত হইয়। রাজার স্নানার্থ যথাস্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে । বন্দীগণ রাজার স্তৃতিগীত আরস্ত করিয়াছে । বাজ কোথায়? 
তিনি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়! গিয়াছেন, তাহার ব্যথিত হৃদয় চিরতরে শাস্তি- 
লাভ করিয়াছে! 

দশরথের বরদান ব্যাপারে বিশেষ স্ত্রেণতা দুষ্ট হয় না। তিনি সত্যসন্ধ 
ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে যাইয়৷ প্রাণত্যাগ করিলেন, কৈকেয়ীর 
বর্যান্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি রাজার সমস্ত ভালবাসার শেষ হইয়াছিল, 
তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ;* তিনি অনায়াসে কৈকেয়ীকে 
তাড়াইয়। দিয়! ধামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ঘোর 
সত্তার অপবাদ স্কন্ধে লইয়! প্রকৃতপক্ষে সতোরই সেবা 'করিয়াছিলেন। 
তিনি কৈকেয়ীকে “কুলনাশিনী” “নুশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি স্তায়সঙ্গত 
কটুবাক্য বলিলেও কখনও তাহার মর্যাদা! লঙ্ঘন করিয়! অন্তায় অপভা। 
প্রয়োগ করেন নাই। কৈকেয়ীর মাতা স্বীয় স্বামী অশ্বপতির জীবননাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্ুমন্ত্র প্রসঙ্গ ক্রমে সেই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্ত 
দশরথ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিম্বা পিতৃকুল উল্লেখ করিয়া কিংবা অন্য 
কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করেন নাই'। দশর- 
থের চরিত্রে একটি রাজোচিত মর্ধ্যাদ। দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বালীকি-কথিত 


ব্য রামায়ণী কথ। 


স্পা পাশপাশি পাপা পাপী পাপাপপপাস্িপাপীসিপস্পিীপ পাপী পিসপীপািা পিপি লাল টি পাপ াশিনশি পীশ্দা্পািপা শা 55550525954 


তস্য এই কয়েকটি বিশেষণ আমাদের নিকট ঃতিবিহিত বলিয়া 
বোধ হয়--' 

“স সত্যবাকো। ধর্্দাত্মা গাধা সাগরোপমঃ। 

আকাশ ইব নিস্পঙ্কঃ__ 


রামচন্দ্র 


, বান্সীকি-অস্কিত রামচন্জ্র এক অতি বিশাল চিত্র। তুলসীদাস ও 
কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের শ্তাম-সুন্নর পল্লবনগিদ্ধ শ্রী রক্ষণ করিয়া, তাহা'র বীরত্ব: 
ও বৈরাগোর মহিমা বর্জন করিয়াছেন । কৌশল্য। রামের বনবাসোপলক্ষে 
বিলাপ করিয়াছিলেন,__- 


ঞ 
্ 


“মহেন্দ্রধবজসন্কাশঃ ক নু শেতে মহাভুজঃ। 
ভূজং পরিঘসঙ্কাশমুপাধায় মহাবল ॥” 


মহেন্্রধবজ-সঙ্কাশ উন্নতদেহ রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘতুল্য কঠিন বাহু 
উপাধান্ন করিয়! কিরূপে শয়ন করিবেন? পুণ্রের বাহু পরিঘতুল্য কঠিন 
বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, ভরত শৃঙ্গবেরপুরীতে 
রামের তৃণশযা দেখিয়া বলিয়াছিলেন--ইন্গুদী-মুূলে কঠিন স্থপ্তিল-ভূমি 
রামের বাহু-রিজ্পীড়নে মদ্দিত হইয়। আছে, আমি তাহা! চিনিতে 
পারিতেছি।” স্থতরাং রামচন্দ্রের “নবনী জিনিয়। তন্ন অতি স্থুকোমল।” 
কিন্বা “ফুল-ধন্ু হাতে রাম বেড়ান কাননে” প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বারা 
বাহার! তাহাকে ফুলের অবতাররূপে স্ষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রের 
সঙ্গে মহর্ষি-অস্কিত রামের রেখার রেখায় মিল পড়িবে না 

রামের বিশাল বক্ষ ও স্বন্ূ্ধয়ের সন্ধি-স্থল মাংসল, এজস্ঠ কবি তাহাকে 
“গুঢজক্র” উপাধি দিয়াছেন, তিনি--"সমঃ সমবিভক্তাঈঃ” তাহার মহাঁবাহু 
ব্তায়ত, তাহা! উনযোড়শ বর্ষ বয়সে হররধনু ভঙ্গ করিবার সামর্থ্য রাখিত। 
তি যেমুন মহামূর্তি, তেমনই মহাগুণশালী। তিনি স্বদোষ ও পরদৌষবিত, 


২৪ রামায়ণী কথ! 


আশ্রিতের প্রতিপালক; স্বজন ও স্বধর্মের বক্ষয়িতা ও নিত্য সংঘমী । তিনি 
পৃথিবীর স্তাস ক্ষমাশীল, অথচ ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হস; 
উঠেন। এই মহদ্গুণ সমুচ্চয়ের উপর গ্রীতিবিচ্ছুর্িত হইয়া তাহার চরিত্র 
অতি মধুর ও কমনীয় করিয়! তুলিয়াছিল। কেহ ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে 
তর্বাক্য বলিলে তিনি_-“নোত্তরাং প্রতিপাগ্তে” উত্তর প্রদান 
করেন না ।-_ 
“ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্ব বত্তয়া” 

উদ্দারস্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিস্মৃত হন। 
তিনি বাগ্মী ও পুর্বভাষী, শীলবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবুদ্ধগণ তাহার নিকটে 
সর্বদা সমুচিত শ্রদ্ধা! পাইত। কাধ্যবশতঃ রামচন্দ্র নগরের বাহিরে গেলে,__ 


“__পুনরাগত্য কুগ্তরেণ রথেন বা। 
পৌরান্‌ স্বজনবন্লিত্যং কুশলং পরিপুচ্ছতি ॥” 


হস্তী বা রথারোহণে প্রত্যাগমন করিবার সময় পুরুবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
হ্যায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া থাকেন। 

এই রাজকুমারকে খন মহারাজ দশরথ বুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন 
বলিয়! ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল শ্রীতিস্থচক “হলহলা” 
শব্দ সমুখিত হইল। প্রজাগণ একবাক্যে বলিল, “অমিতজেতা রামচন্দ্রের 
অভিষেকের তুল্য আনন্দ-দায়ক আমাদের আৰ কিছুই নাই ।” 

রামচন্দ্র অভিষেক-সংবাদে নিতান্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাকে একবার 
কৌশল্যার নিকট প্রফুল্লমুখে অভিষেকের কথা বলিতে দেখিতে পাই,_ 
পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষ্মণের কঠ-লগ্ন হইয়া বলিতেছেন,__ 

“জীবিতথগপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ।৮ 


আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই অভিলবশীয় মনে করি” । 


রামচন্দ্র ৫ 








দশরথ কৈক্েরীর 'ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধপ্রশমনার্থ ব্যন্ত হইয়া 
লীনা কথার মধ্যে একটি কথা বলিয়াছিলেন, “অবধ্যে বধাতাং কঃ?” 
তোমার প্রীতি-হেতু কোন্‌ অবধাকে বধ করিতে হইবে? এই উক্ভিটা 
ভাবী অনর্থের পূর্বাভাস বলিয়! গৃহীত হইতে পারে। প্রকৃতই নির্দোষ 
বাক্তির মৃত্াতুলা দণ্ড হইয়াছিল,-সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ 
মহাকাব্যে অশ্রর অক্ষরে লিখিত আছে। 

_ প্রভাষে রামচন্দ্রকে স্থমন্ত্র রাজাজ্ঞা জানাইয়। কৈকেয়ীর গৃহে আহ্বান 
করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-মংকল্পে রাত্রে উপবাসী 
ছিলেন। সীতাকে রামচন্দ্র বলিলেন, “আজ আমার অভিষেক, অস্ব! 
কৈকেয়ীর সঙ্গে মিলিত্টহইয়া রাজ। আমার মঙ্গলার্থ যেন কি শুভ অনুষ্ঠান 
করিবেন, এই জন্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সবীকুল 
পর্িবুতা হইয়া কিছুকাল প্রতীক্ষা কব, আমি শীঘ্র আসিতেছি।* 

প্রথুরবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যান্তরচর্ম্াচ্ছাদিত স্থন্দর রথ রামচন্ত্রকে 
বৃহয়া লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভিষেকের বিপুল 
আয়োজন হইতেছে; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-স্থল হইতে আনীত ঘটপুর্ণ জল, 
সমুদ্রের মুক্তা, উড়ম্বর পাঠ, চতুদ্দন্ত সিংহ, পাতুর বুষ, 'নানা তীর্থের জল, 
অলঙ্কৃত| বেশ্তা, বিবিধ মুগ পক্ষী, ব্যাপ্রতন্ু প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণসম্ভার 
অভিষেক-শালায় নীত হইতেছে । বাজপথবর্তী শত শত গবাক্ষের দ্বর্ণজাল 
। ভেদ করিয়া অযোধ্যাবাসিনী পুরনাবীগণের কৃষ্ণ চক্ষুতারা তাহার উপর 
নিপতিত হইতেছে । রাজপথ জলসিক্ত ও পুম্পাকীর্ণ হইয়াছে, এবং যেখানে 
সেখানে আনন্দোন্মত্ত জনসজ্ঘ তাহাই গুণ কীর্তন করিতেছে । অপুর্ব 
 ধ্বজবতী, দীপবুক্ষমালিনী, শুভ্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যাপুরী নৃতন শ্রী ধারণ 
করিয়৷ একখানি সুচিত্রিত আলেখ্যের স্তায় শোভা পাইতেছে। 
গট্রুস্পরিহিত, অভিষেক ব্রতোজ্জল রাজকুমার আনন্দের একটি 


ত্৬ রামায়ণী কথ? 


পুভ্তলিকার গ্তায় পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাড়াইলেন। 
রাজ! শুকমুথে কৈকেরীর পার্খে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি প্রাম” এই শঙ্খ 
মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে 
আর কথ! বাহির হইল না । তাহার অশ্রপূর্ণ লজ্জিত চক্ষু আর রামকে 
চাহিয়া দেখিতে সাহসী হইল না। 

সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ দ্বারা সর্প স্পর্শ করিলে পথিক যেরূপ 
চমকিয়! উঠঠ, রাম পিতার এই অচিস্তিতপূর্বব অবস্থা দর্শনে সেইরূপ ভীত 
হইলেন। রাজার বিশাল বক্ষ সনে কম্পিত করিয়া গভীর নিশ্বাস পণ্তিত 
হইতেছিল, তাহার আকুল নয়ন জলভারে আচ্ছন্ন হইতেছিল, রামচন্দ্র 
কৃতাপঞ্জলি ছুইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, পদেকি আমি অজ্ঞাতসারে 
পিতৃপাদপদ্মে কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে,__"ত্বমেবৈনং প্রসাদয়” তুমিই 
ইহাকে আমার প্রতি প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়! 
মুহূর্তকালও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছ। করি না। ইহার কোন কায়িক বা " 
মানসিক অন্ুখ হয় নাই ত? ভরত ও শক্রু্ন দূরে আছেন, তাহাদের 
কিংবা আমার মাতাদের মধ্যে কাহারও কোন অশুভ ঘটে নাই ত? কিংবা 
দেবি, তুমি ত অভিমানভবে এমন কোন কথা বল নাই, যাহাতে তিনি 
এরূপ আর্ত হইয়াছেন ?” . 

কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন_-“রাজার কোন, ব্যাধি হয় নাই, 
তিনি কোন ছুংখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত একটি অত প্রায় আছে, , 
তৌমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তুমি প্রিয়” তোমাকে 
আপ্রিয় কথ। বলিতে যাইয়! ইহার বাণী নিঃসৃত হইতেছে না__ 


“প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্ত,ং বাণী নাস্ত পরবর্তীতে” 


শুভ হউক বা অশুভ হউক, তুমি রাজাদেশ পালন করিবে বন্যা যদি 


বাঁমচন্জ্র | ২৭ 


৯৮ পি পাটি পিছলা লতি পিপল লাশ পপি পাশ পিস্তল পিপি লিসানি পাটি পাসপি তশি শাি পন পাসিছ শি পতি পাত পে ২৭ পাদ লি লসিলী পাস পি লি পপি সমিতি শা সস শস্মিপপাসটিপািাস্টি শসসি শ্ি পাস পপ বিসিসি সস 


প্রতিশ্রুত হও, অবেই তাহা৷ বলিতে পারি, অগ্তথা৷ নহে।” বাম দুঃখিত 
"হইয়া বলিলেন,_ 


£অহো ধিড্‌ নার্সে দেবি বক্ত,ং মামীদৃশং বচঃ। 
অহং হি বচনাদ্রাজ্ পতেয়মপি পাবকে । 
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং মজে্জেয়মপি চার্ণবে ॥৮ 


“দেবি, তোমার 'এরূপ কথ। আমাকে বলা উচিত নহে, আমি রাজার 
আল্ডান্ন এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দ্রিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, 
সমুদ্রে পতিত হইতে পাবি |” 

“ব্রাজার আজ্ঞ! আমাকে জ্ঞাপন কর্ু, আমি তাহা পালন করিব, 
প্রতিশ্রত হইলাম, আমার বাকা ব্যর্থ হইবে ন1।» 

সেই অভিষেককল্পে উপবাসী, পবিত্র পট্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ যুবককে 
কৈকেয়্্ অকুঠ্ঠিতচিত্তে বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, “ভরত এই ধনধান্তশালিনী 
অবোধ্যার রাজা হইবে। তোমার অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার 
অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, আর তোমাকে অগ্যই জট। ও চীরবাস 
পরিয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই 
ছুই বর দিয়! প্রাকৃত বাক্তির স্ঠায় পত্রে তাপিত হইয়াছেন।” | 

এই মর্মচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র মুহ্র্তকাল নিশ্চল 
. থাকিয়া অবিকৃতচিত্তে বলিলেন,_- 


“এবমস্তর গমিষ্যামি বনং বস্তমহং ত্বিতঃ। 
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌ ॥৮ 


“তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়! রাজাজ্ঞ। পাঁলন জন 
বনবাসী,হইঁব । সামি, জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্বববৎ আমাঁকে 


/২৮ ূ সামার কথ! 


৪৬ -পপাস্পিলা পলাশী স্পা সপিশিলিসীপিস্পিপাসপাপাসীপপাসপাসপিিস্পিশাপাশিসপপসীলপ শালী 
পপাপাসপস্পাস্পিলা শীশিপাশিপিপপিপল সপ সসিপাস্পিপাসপলী পপাসিশটি ৬ সাপস্পিপাস্িশিস্পাল স্পা স্তন পাশা পলা সীতা সপাস্পিিশিশী পিল তত সপ শি শীপিশীন শী শি শীিশীশি শি শলশীশীশাশিতী ক পাস্পাতশিশি 


আদর করিতেছেন না কেন? দেবি! তুমি « আমার প্রস্তি ক্রুদ্ধ হইও না, 
আমি তোমাব্র সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, আমি চীর ও জটাধাবা 
ইইয়৷ বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি গ্লীত হও । আমার মনে একট! 
মিথা। কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভিষেকের কথ। 
কেন বলেন নাই; ভরত চাহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীতা সকলই 
দিতে পারি! পিতৃ-মাজ্ঞায় রাজ্য তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা 
হইতে পারে? দেবি, তুমি উহাকে আশ্বাস প্রদান 'কর, উনি কেন 
অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন ! শীস্রগতি অশ্বারোহী দৃতগণ 
এখনই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক ।” এই বাক্যে 
ষ্ট হইয়া ছুঁককেরী তাহাকে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্িতি করিতে চেষ্টা 
পাইলেন, পাছে ব্রামের মত পরিবর্তিত হয়, কিম্বা দশরথের মুখের কথ। 
ন! শুনিলে রামচন্দ্র না যান এই আশঙ্কা, অশ্বকে যেরূপ কষাঘাতে তাড়াইয়৷ 
চালিত করিতে হয়, বনে যাইবার জন্য বামকেও তিনি সেইরূপ তাড়ন! 
করিতে লাগিলেন-- 


“কশয়েব হতো বাজী বনং গন্থং কৃতত্বরঃ। 


“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার [বলম্ব অনুমোদন করি না, রাজ! 
তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি মনে কিছু 
করিও না ।-- 


“যাবন্্রং ন বনং যাতঃ পুরাদস্ম।দতিত্বরন্‌। 
পিত। তাবন্ন তে রাম স্াস্তাতে ভোক্ষ্যতেহুপি বা ॥% 


“যে পর্যন্ত তুমি শীঘ্র শীদ্র ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে ন! 
যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বাঁ ভোজন কিছুই করিবেন” ন।” এই কথা 


ব্রামচন্জ ২৯ 


পিস পিএ ৯. পাপা সি পা দিতি পাত 4 কলা তা পি লাসাসটিত সিল সিল সিসি 


শুনিয় হেমভূষিত* পর্যান্ক হইতে মহারাজ দশরথ. অজ্ঞান হইয়া ভূতলে 
পড়িয়! গেলেন। সৌম্যমৃত্তি বিষষ্-নিস্পৃহ রামচন্দ্র তাহাকে ধরিয়! 
তুলিলেন ও কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে হুঃখিত অথচ দৃঢ়ম্বরে বলিলেন,__ 
“নাহমর্থপরে। দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে । 
বিদ্ধি মাং খধিভিস্তুল্যং বিমলং ধন্মমাশ্হিতম্‌ ॥৮ 
“দেবি, আমম স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাদ করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খা্দিগের তুল্য বিমল, ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া! জানিও।* পিতা 


নাইব। বলিলেন, আমি তোমারই আজ্ঞ! শিরোধার্য করিয়া চতুর্দশ বৎ- 


সরের জন্ত বনে ঘাইব। মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে বলিয়া অনুমতি 
লইতে ষে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর!” এই বলিয়া সংজ্ঞাহীন পিতা 
ও কৈকের়ীর পদবন্দনা করিয়! রামচন্দ্র ধীরে ধীরে বাইতে লাগিলেন; 
চতুরশ্বযোজিত রথ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন, 
না) উতৎ্কণ্ঠিত পৌরজন সাগ্রহে তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা, করিতে- 
ছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূতি পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমচ্ছত্রধর 
ও ব্যজনবহ পশ্টাৎ অনুবন্তী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন ; 
অভিষেক-শ্মুলার বিচত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়। 
চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত কত্রিলেন। সিদ্ধপুরুষের ্া় তাহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ 


অধীরতা প্রকাশ পাইল না! ৫ 
“ধারয়ন্‌ মনসা ভুঃখছিন্ড্রিয়াণি নিগুহ চ।” 


মনের দ্বার! ছুঃখ ধাবণ করিয়া ইন্দ্রির নিগ্রহপুবর্বক শনৈঃ শনৈঃ মাতৃ- 
মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। 

কিন্তু এক হস্ত চন্দনচচ্চিত ও অপর হস্ত কুঠারাহত হইলে বাহার! 
তুল্যরূপ ঝোধ করিতেন, রাঁম সেরূপ যোগী ছিলেন না। জননীর নিকট: 


৩৪ রামায়ণী কথ। 


পাশপাশি সপাশিশপাপািলশপপাশিশা শিলা পিপাস্প পাপী পপীশী শী পি ৮ ০ লা্িিপস্টিতিস্ীিলিপি দি পাশিশিশাপীস্িপশীিশিস 


উপস্থিত.হইয়। তাহার দুঃখ- নিরু্ধ হঘয়- জাত, ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, 
তিনি কম্পিশ্ডকণ্ে বলিলেন, 





“দেবী নুনং ন জানীষে মহস্তয়মুপস্থিতম্‌ 1” 


“দেবি, তুমি জান না মহদ্রয় উপস্থিত হইয়াছে।” মাতৃদত্ত উপাদেয় 
আহার ও মহার্ধ আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমাকে 
মুনির হ্যায় কষায় কন্দমফলমূল খাইয়! জীবনধারণ করিতে হইবে, এই থাছ্ছে 
আমার স্যার প্রয়োজন নাই,__আমি কুশাসনের যোগা, এ মহার্থ আসনে 
আমার আর স্থান নাই ।” কৈকেয়ীর নিকট ব্রাজার প্রতিশ্রতি কথা 
বলিয়৷ বনবাস যাত্রার জন্ত মাতৃপাদপদ্মে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 
শোকাকুল! মাত৷ যখন কাদিয়। বলিতে লাগিলেন, শ্ত্রীলোকের প্রধানতম 
*ন্থথ পতিরু নেহসম্পদ, আমার' ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই । আমি কৈকেয়ীর 
লোকজনকর্তৃক সর্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিক1 আমার সেবায় নিযুক্ত 
হইলে, কৈকেরীর পরিজনবর্ দেখিলে ভীত, হয় বৎস, আমি 'তোমার 
মুখের 'দিকে চাহিয়! সমস্ত সহা করিয়াছি । তুমি বনে গেলে আমি কোথায় 
দাড়াইব! দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অন্ুগমন করে, আমাকে তোমার 
সঙ্গে লইয়া যাও।” এই সকল মন্চ্ছেণী কাতরোক্তি শুনিয়া এরাম নান! 
প্রকারে মাতাকে সান্তনা দান করিতে চেষ্টা পাইলেন; অশ্রুমুখী শোকোন্মা- 
দিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া বারংবার বনবাসের 
অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রোধস্রিতনেত্রে লক্ষ্মণ এই অন্তায় 
আদেশ পালনের বিরুদ্ধে বু যুক্তির অবতারণা করিয়া ধন্নু লইয়া 
ক্ষিপ্ত বং-- 


“হনিব্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেব্যাসক্তমানদম্‌ !”» 


*কৈকেয়ীতে আসক্ত বদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি বাক্য 


বামচজ্জ্ ৩১. 


অপি আত পি পাস পলিসি পিস সপ রী আপিল সনি শক সস সস সপিস্টি বাসি পািলাসটিলীস্িবাস্টিপাসটিশী সি 2 ৯ সি জেটি বিলিন ৯ এস শসা 


প্রয়োগ করিতে লাগিল । রামচন্ত্র হস্ত ভররিনা লক্ষণের ক্রোধ প্রশমনের 
১1 করিত লাগিলেন, এবং পরম সৌম্যভাবে শ্নেহাদ্রকণ্ঠে বলিলেন-_ 


“সৌমিত্রে যোশভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ত্রমঃ | 
অভিষেক নিবুত্তার্থে সোহস্ত্ু সম্তারসন্্রমঃ ॥৮ 


“সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্ত যে সম্ভার ও আয়োজন হইয়াছে 
তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্ত হউক ।” পিতৃভক্ত বিষ্য-নিম্পৃহ 
কুমারের জিগ্ধ কিন্তু অটল সংকল্প এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনয় 
ক্ষেত্রে এক অসামান্ঠ বৈরাগ্য ও বীরত্বের শ্রী জাগাইয়! দিল; কৌশল্। 
বলিলেন, “রাজা তোমার যেমন গুরু, আমিও তেমনই গুরু, আমি তোমাকে 
বনে যাইতে দিব না, তুম মাতৃ-আাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। ক্ষেমনে বনে যাইবে ৮” 
লক্ষণ বলিলেন, “কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর ।* রামচন্দ্র অবি- 
চলিত ভবে বিনীত স্নেহ-পুরিত-কষ্ঠে মাতাকে বলিলেন, “কর্ড খষি পিতার 
আদেশে গোহত্য। করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের পুত্রগণ পিতৃ- 
আদেশ পালন করিতে যাইয়৷ নিহত হইয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ-আদেশে 
স্বীয় জননী রেণুঁকার খিরস্ছেদ করিয়াছিলেন; পিত! প্রত্যক্ষ দেবতা,__ 
তিনি জ্বোধকাম বা যে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়। 
থাকুন,লা কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক 
নহি, আমি তাহ নিশ্চয়ই পালন করিব |” এই বলিয়৷ রোরুগ্যমানা 
জননীর নিকট ধন্মোদ্ধেশ্টে বনে যাওয়ার অন্থুমতি বারংবার প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন। কৌশল্য! রামের আশ্চর্য্য সাধুসংকল্প দর্শনে সাত্বনা 
লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ বাণী উচ্চারণপূর্বক অশ্রুসিক্ত- 
কণ্ঠে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন। 
এইমা সীতার কলগ্ন হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথা গুঞ্তরণ 


৩২ রামায়ণী কথ। 


করিয়। আসিয়াছেন, কোন্‌ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ ক্রথ শুনাইবেন। 
রামের মানসিক দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল, আর সে সৌম্য অবিকৃত ভাব 
নাই, তাহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল,--তীাহার স্থন্দর গ্ভামললাটে দুশ্চিন্তার 
রেখা আঙ্কত হইল । সীতা তাহাকে দেখা মাত্রই বুঝিতে পাব্রিলেন, কি 
অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ অভি- 
যেকের মুহঞ্জে তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা 
ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন মহাপরীক্গার উপযোগিনী 
করিবার জন্ত তাহার মহৎ বংশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্সেহাপ্রকণ্ঠে 
ধর্মশাল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়া কথ। আরস্ত করিলেন__ 


“কুলে মহতি সম্ভুতে ধন্য ধর্্মচারিনি 1” 


এই সঙ্গোধন সহধান্ণীর প্রাপ্য, ইহা সাধবী স্ত্রীর মরধ্যাদাব্যঞ্কক। সীতা 
বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার দুঢ় অভিপ্রায়: জ্ঞাপন, 
করিলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তাহার একটি নাতিক্ষুপ্র বাকৃযুদ্ধ হইয়া গেল । 
রামচন্দ্র কত নিষেধ, কত ভয় প্রদর্শন অগ্রান্ করিয়া যখন বাঁর-বনিতা। 
অরণ্যচারিণী হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জানাইলেন, তাহাকে সঙ্গে না লইয়! গেলে 
তিনি আত্মঘাত্িনী হইবেন, এই সংকল্প প্রকাশ করিলেন_ তখন পরম্পরের 
প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ন্গিগ্ধ দম্পতীর মিলন কি মধুর হইয়াছিল! 
সীতার গণ্ডবাহী নির্মল মুক্তা-বিন্দপম গণদশ্রু প্রামের সান্বনাবাক্যে একটি, 
একটি করিয়া! অস্তহিত হইয়াছিল, সেই দৃপ্তটি বড় নুন্দর মম্মম্পর্শী। বাম 
কণ্ঠলগ্র। অশ্র-পৃরিতা সুন্দরী সাধবী স্ত্রীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিগ্ধ 
ও করুণ-কণে বলিলেন,_-“দেবি, তোমার ছুঃখ দেখিয়া আমি স্বর্গ ও 
অভিলাষ করি নাঃ আমি তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্িন্মাত্র ভীত নূহ ৮ 
সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আঁমার ভয় মাই। তুমি বলিলে-বিবান্ের পুর্ব 


বামচক্ ভী৩ 


জু ত 
শী লী স্পা পাশ সাপ সাপ ৯ সস পিল পলা শাসিত পা সি পাপ স্িপসিপিস্িপাসি তস্িবান্ি পাটি তি উিীসিলী এ পা সত সপস্পিরীসিনছি পাশ পি তাস লী লী পাস শীস্টি পি সাত করি লা পি পাটা ০০৯০ স্পস্ট 


্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,__তুমি যদি 
বনবাসের দ্ধন্াই স্থষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমাকে ছাড়িয়া যাইবার আমার 
সাধ্য নাই। €য লক্ষ্মণ “বধ্যতাত বধ তামাপ” বলিয়া রাজাঁকে বাধিবাপর 
এমন কি হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, ধনুর্ধারণপুর্বক একাকী 
রামের শক্রকুল নিন্মংল করিবেন বলিয়া এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তি'ন রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোগ্চোগ দেখিয়া কীদিয়। বালকের 
হা অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, 


“এশ্বর্যঞ্পি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা 1 


»-তামাকে ছাড়া! আমি ভ্রিলোকের ত্রশ্বর্যাও কামনা করি না”। অশ্রু 
পুর্ণচকু পদতলে পতিত পরম স্লেহাস্পদ লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র তখন সাদরে 
উঠাইলেন এবং বনসঙগী করিতে স্বীকৃত হইলেন, লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয় 
আনন্দে ধনবাস-প্রয়োজনীর অস্ত্রশস্ত্র বাছিয়া লইয়। গ্রস্ত হইলেন। বাম- 
চন্দ্র, ভরত কিম্বা কৈকেমীর প্রতি কোন বিদ্বেবন্চক বাক্য প্রয়োগ করেন 
নাই । সীতার নিকট বলিলেন-_ 


'উচ্ছৌ ভরতশক্রদ্দৌ প্রাণৈঃ প্রিরতরৌ মম ।, 


ভরত এবং শক্রপ্র উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রির+।” কৈকেয়ী 
এবং অপরাপর মাতাদের কথ। উল্লেখ করিয়া! বণিলেন-__ 


“ন্সেহ প্রণয়সস্তোগৈঃ সমা হি মম মাতর31৮ 


“ন্নেহ এবং শুশ্বান় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সমদশিনী ্ 
বনবাসকল্লে বিদায় প্রার্থী ব্রামচন্দ্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহিষী- 
বৃন্দ-পরিবুত দশরথ রামের মুখ দেখিয়া চিত্তবেগ সংবররণ করিতে পারিলেন 
না, অশ্রুরুদ্ধকণে রাঁমচন্দ্রকে আর একটি দিন থাকিয়া যাইতে অন্থরোধ 


৩৪ আমারণী কথ। 


৮:০৮ শশী ০৩৩ ০ শাল চা -- পাস পাস্পিলাস্িলী পলাশ পালিশ ও 


করিলেন__* "আমি : আন তোমাকে চক্ষে চক্ষে ৮ ারিক্স । তোমা সহিত 

একত্র.আহার করিব” ব্রাজা অনেক অনুনয় করিয়া ইহা বলিলেন । বাম 
কহিলেন, প্অগ্কই বনে যাইব বলিয়া মাতা কৈকেয়ীর "নিকট আম 
প্রাতশ্রুত। সুতরাং ইহার অগ্তথা করিতে পারিব না|” কম্্রম ও বিনয়ের 
সহিত পুনব্বার বলিলেন, “ব্রহ্মা বেরূপ স্বীয় পুলগণকে তপশ্চরণ'র৫ অনুমতি 

দিয়াছিলেন, আপনি৪ বীত-শোক হইয়। সেইরূপ আমাদিগের বনগমনের 
আদেশ প্রদান করুন|” দশরথের শোকবেগ বুদ্ধি পাইল, তিনি বিভ্বল 
তইর। পড়িলেন। শ্মগ্চ, মহামাত্র সিদ্ধার্থ এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর 
সহিত বাকৃবিতগ্তায় প্রবৃস্ত ইইলেন, আত্মীয় শ্রন্ধদ ও স্বজনবর্গের 
উত্তেজিত ক-ধ্বনিতে বাজ-প্রাাদ আকুলিত হইয়া উঠিল, সেই বোলাহল 
পরাজিত করিয়া ত্যাগণাল রাজকুমারের অপুব্ব বৈরাগ্যমাথা কণ্ঠধবনি 
স্গীয় শুভ বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগখিল। রুতাঞ্জলি হইয়া খামচক্র 
বারংবার বালিলেন-__ 

“মা বিমর্শো বস্থমতী ভরতায় প্রদীয় তাঁম্‌।” 

“আপনি দুঃখিত না হইয়া এই রাজা ভরতকে প্রদান করুন, স্থ 
কিম্বা রাজা, জীবন, এমন কি স্বর্ণ ও আমি ইচ্ছা কত্রি না, আম সত্যবদ্ধ, 
আপনার সত্য পালন করিব ; পিভ। দেবতাগণ অপেক্ষাও পুজা, 
সেই পিতৃ-দেবতার আজ্ঞা পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ করিব না। 
চতুর্দশ বৎসর পরে ফিবিয়৷ আসিয়া আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বন্দনা 
করিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি রাজকুমার বলিলেন-_ 


“অজ্জঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা ময়া বো যদি কিঞ্চন। 
অপরাদ্ধং তদদ্ভাহং সবশঃ ক্ষময়ামি বহু 0৮ 


“আম ভ্রমবশতঃ কিন্ব। অজ্ঞানতাবশতঃ বদি কোন অপরাধ করিয়। 


ব্ামচন্দ্ ৩৫ 


৮৯ পাস্সিশী স্পা পাপা শাদটি পাটি পাটি পাছি লী লী সিল ১০ 


৯০৯ ১৮১৪৪৩৯৪৬৪৩ ০৩৯১৩৪২৪৬৩৬ ঢ ৯:০১ সিল স্ছিলাস্টিত তি পাতিল ওলা পলাশ 


থাকি, তবে অগ্য*আমাকে ক্ষম] করিবেন” যে ধশরথের অন্তঃপুর মূরজ 
৪ বীণার দুমধুর নিকপে, মুখরিত হইত, আজ তাহা োকাত্তা রমণাগণের 
আর্তনাদে পুর্ণ হইল । পু 

তৎপর অধঘোধ্যার করুণার মহাদ্পগ্ত। যগ যুগান্তর চলিয়৷ গিয়াছে, 
নেই দৃপ্তের শোক ও কারুণ্য এখনও ফুরায় নাই । ধন্ত বালসীকির লেখনী ! 
শত শঙ বঙ্দর অযোধাকাণ্ডের পাকগণ মহাকাবাকে অধর উপহার 
দিয়া আসিরাছেন, আরও শত শত বদর এই কাণ্ড পাঠকের অগঞ্রুতে 
অভিষিক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষের পল্লাতে পল্লীতে রাম-বনবাসের করুণ কথ! 
গদয়ের রক্তে লিখিত ব্ুতিয্াে ; এ দেশের ব্রাজভক্ভি, পুলন্েহ, জননীর 
আদর, ন্ীর প্রেম সকলই নেই অধোধ্যাকাণ্ডের চিরকক্ণ স্মৃতির সঙ্গে 
জড়িত। 

যাভার মনোহর 'কেশকলাপের উপর ব্রাজশ্রীব্যঞজক মুকুটঘণি শোভা 
পাই৩,,আজ তীাভার ললাট ব্যাপিয়া জটাভার) বাহার অঙ্গ মহাহ অগুরু 
ও চন্দনের বিলাস-ভূমি এবং অঙগদাদি বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত থাকিত-_ 
আজ নহানিষ্ঠ রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়। ভূষণাদি দুরে 
নিক্ষেপ পুব্বকঃ মলদিগ্ধা্শে বনে চলিলেন ; কোথায় সেই চম্মাচ্ছ'দন- 
শোভি রত্ব প্রান্ত আস্তরণযুক্ত হেম পধ্যঙ্ক ! বনের ইন্ুদীমূল ও তৃণকণ্টক- 
পূর্ণ গিরিগহববে তাহার শা হইবে, বন্য হস্তীর ন্যায় ধূলিলুঠি ভদেহে তিনি 
প্রাত্কালে জাগিয়৷ কথায় বন্ত ফলের সন্ধানে বহির্গত হইবেন! বাহার 
সক্ষম পরিধেয়েব জন্ত শিল্পী ও তন্বারগণ দিবারাত্র পরিশ্রন করিয়া বিবিধ 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ তিনি কৌপীন চীর-পরিহিত। রাজকুমার 
ও রাজবধূ যখন ভিথাব্রীর বেশে এই ভাবে পথে ঝাহির হইলেন, 

“আ।ভুশব্দো মহান্‌ জজ্ে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদ। |” 
তখন, ন্তঃপুরে মহা আর্ত শব উথথিত হইল। রাজমহিষীগণ 


৩৬ রামার়পী কথা 


কাশ ০৮ সি সত পিিস্পিনা শীল শি পিশাসদিন কস সপতাস্টশানিশাসিলী শীল পতি 5৮ শত শি 


বিবৎসা ৫ ধেনুরস্তায় ছুটি বেড়াইতে লাগিলেন এবং গ্রদামগ্ডলীর মধ্যে 
গভীর পরিতাপস্থচক হাহাকার ধ্বন উখিত হইল। সেই মাগ্নবিদারক 
শবে উন্মত্ত হইয়। বুদ্ধ দশরথ রাজ। ও দেবী কৌশল্যা নগ্রপদে পুলিলুন্ঠিত 
পরিধেয় প্রান্ত সংবরণ না করিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্ঠ বাহু 
প্রসারণপুর্বক রাজপথে দৌড়িয়৷ যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ দশরথের 
ও ব্রাজমহিষীর এই অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ আকুল হইয়া উঠিল। 
রামচন্দ্র বলিলেন, “নুমন্্, তুমি শাঘ্ঘ রথ চালাইয়া লইয়া যাও, আমি 
এই দৃণ্ত দেখিতে পারিতেছি না।” প্রজাগণ সুমন্ত্রকে ধিনয় করিয়। 
বলিতে লাগিল,_- 

“দংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীম্‌ সৃত যাহি শনৈঃ শনৈ। 

মুখং দ্রক্ষ্যামো রামস্য ছুর্দর্শনো ভবিষ্যৃতি ॥৮ 

“হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধারে চ!লাও, 

আমরা রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া! লই, অশুঃপর ইহার দর্শন 
আর আমাদের সুলভ হইবে না” ব্রাম স্নেঠার্কঠে প্রজাদিগকে 
বলিলেন__ | 

“| শ্রীতিরবহুমানশ্চ মধ্যযোধ্যানিবাসিনাম্‌। 

মণ্প্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে স1 বিধীয়তাম্‌ ॥৮ 


“অযোধ্যাবাদিগণ! তোমাদের আমাব্র প্রতি যে বন্ুসন্মীন ও প্রীতি, 
তাহ। আমার গ্লীত্যর্থে ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও ।” 

অযোধ্যা প্রাস্তদেশে সর্ধশান্তরজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পার্থে একত্র 
হইয়। বলিপেন, “আমরা। এই হংসশুত্র কেশযুক্ত মস্তক ভূলুষ্ঠিত করিয়' 
প্রার্থনা করিতেছি, রাম, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও 1” রামচন্জ্র 
রথ হইতে অবতরণপুর্বক তাহাদিগকে সম্মাননা করিলেন। 


২ শি শট পিললাশি শি পিপি সি ও সালিশ পিপিপি ও পা পক 


রামচআা ৩৭ 


ক 
চা স্পেস শা ০০৫০৪০ 


গে গোমতী পার জইয়া রাম্চন্ শ্তন্দক1 1 নদী উত্তীর্ণ হ হইলেন, ন,__অযোধ্যার 
তকুরাভি শ্তামাভ আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের স্টার *অস্পষ্ট দেখা 
যাইতেছিল,* খন রাম একটিবার সঞ্ দৃষ্টিতে সেই চিরক্সেহজন্িত 
জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়! গদগদ কণ্ে স্ুমন্ত্রকে বলিলেন_-“সরধঘূর 
পুষ্পিত বনে আবার কবে ফিরিয়া আসিব ?” 

দেশ পর্যাটনে মনের ভার লঘু হয়। তাহার! রথাব্রোহণ পুব্বক'" 
অনেক স্থান উভীর্ণ ভইলেন। প্রকৃতির সৌন্দধ্যরাশি নগর ও পল্লীতে 
লোকভয়ে কুগিত হইয়া থাকে । মানুষ বর্শলক্ষ্মীকে প্রকৃতির গ্হগাড়। 
করিয়া দেয়। যেখানে মনুষ্যবসতি নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও 
পল্পবে যেন বনলক্মীর কোমল মুখস্ীর আভ। পড়িয়া মায়ের মত সি 
আঅভিনন্দনে ব্যথিতের বাথ। ভুলাইয়া দ্েয়। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আসিয়া 
প্রকুন্ন হইলেন । বিশাল নদীর কেনপুঞ্জ কোথায়ও শুত্র হাম্তাকারে 
পরিণত, কোথায়ও সগ্ততন্ত্রী বীণার নিকণে নর্তকীর নুপুরমুখর নুতোর 
হায়” গঙ্গা ঝঙ্কার দিতেছে, কোথাও জনহলহব্ী বেণার ম্তায় গ্রথিত 
হইয়া উঠিতেছে, অন্তর গঙ্গার এই মনোহর মুত্তির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ;__ 
তরঙ্গাভিঘাতচুর্ী গঙ্গা উন্মাদিনীর ন্যার স্থালিতমেঘকুস্তলে ছুটিয়াছেন, 
কোথাও চলোন্মি উদ্ধপথে উঠিতে উঠিতে স্বপ্রের স্তায়, সহস৷ চূর্ণ হইয়। 
পড়িতেছে-_-কোন স্থানে তীবররুহ বুক্ষপংক্তি গঙ্গাকে মালার স্তায় ঘিক্রিয়া 
রতিয়াছে এবং অন্থান্র নিম্মল বালুকাময় পুলিন একখড শ্বেতবস্ত্রের স্থায 
বিস্তত রহিয়াছে । সহসা এই বিশাল তরঙগিণী দেখিয়া রাজকুমারদ্বয় ও 
সীত। গ্রীতিমনে ইন্ুদী-তরুচ্ছায়ায় বিশ্রামের উদ্মোগ করিলেন। নিষাদরাজ 
গুহক নান। দ্রব্যসম্তার লইয়৷ সুহ্ধতুত্তম রামচন্দ্রের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনে 
ব্যস্ত হইলেন--তিনি বলিলেন,__ 
“নহি রামাৎ প্রিয়তমে! মমাস্তে ভুবি কশ্চন |” 


শশাস্ছিলা কি তা প ৮ পাস্পিশ সপ্ত তত সটিশীনি তি ৩৩ প ৯ লাস্টিল 


৩৮ রামায়ণী কথা 


“রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তম কিছুই, নাই ।” কিন্তু 
ক্ষজিয়ের ধন্দান্ুসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র আনৃতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন না, রথের অশ্বসমূহের খাদ্য সংগ্রহের ভন্ত নি্নাদাপ্রিপতিকে 
অনুরোধ করিয়৷ তাহারা তিনজন শুধু জলপান করিয়া অনাহারে ই্গুদীমূলে 
তৃণশধ্যায় ব্লাত্রি যাপন করিলেন। 

পরার্দিন স্ুমন্ত্র বিদায় লইবেন। বুদ্ধ সচিব কীর্দিয়া বলিলেন, “শুন্ঠরথ 
লইয়া আমি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যায় কিবরিয়া যাইব? যখন উন্মত্ত জন- 
সঙ্ব শত কগে আমাকে শগ্রশ্ন করিতে থাকিবে, আমি কি বলিয়' 
তাহাদিগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল, আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ 
করুন। চতুর্দশ বৎসর পরে আমি এই রথে আপনাদিগকে লয়! 
সগৌরবে ও আনন্দে অযোধ্যা প্রবেশ করিব।” রাম অশ্রকক্ষু বৃদ্ধ 
মন্থীকে নানারূপ প্রবোধ বাকে] ফিরিয়া যাইতে বাধা করিলেন, ভিনি 
তাহাকে সকাতরে গ্রতিনিবৃন্ত কক্রিয়া বলিলেন, প্তুমি ফিরিয়া না, গেলে 
মাতা কৈকেয়ীর মনে প্রত্যয় হইবে না যে, আমি বনে গিয়াছি |”  * 

স্থফন্ত্রের বিদাঁয়কাঁলে ব্রামচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহা উদ্দিষ্ট বাক্তিদের মর্াচ্ছেদে করিরাছিল, সন্দেহ" নাই। তিনি 
বারংবার বলিলেন -- 


হল্গাকৃণাং ত্বয়া তুল্যং সুহদ্ং নোপলক্ষয়ে। 
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচে তথ কুরু ॥” 


'ইন্ছাকুদের তোমার তুল্য স্থহ্ৃদ আর নাই, মহারাজ দশরথ যেন 
আমার জন্ত শোকাকুল না৷ হন, তাহাই করিবে ।% লক্ষণ ত্রুদ্ধস্বরে 
দশরথের কার্যোর সমালোচনা করিতে লাগিলেন, বাম সুমনকে সাবধান 
করিয়া দিলেন ।-- 


রামচন্দ্র এটি 
“বৃদ্ধঃ করুণবেদী চ মণ্ডপ্রবাস|চ্চ ছুঃখিতঃ 
সহসা পরুষং শ্রত্বা তাজেদপি হি জীবিতং। 
সমন্ত্র পরুষং তক্মান্ন বাচাতে মহীপতিএ ॥৮ 


“রাজা বৃদ্ধ, করুণস্বভাব এবং আমার বনবাসব্থিত, সহসা এই 
সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ কব্রতে পারেন।, 
সুমন্ত্র, এই সকল রুক্ষ কথ! মহারাজের নিকট বলিও ন11” ণ 


কাদিতে কীদিতে সুমন্ত চলিয়া গেল।ঞ এবার ঘোর আরণ্যপথে 
চিরস্থখোচিত রাজকুমার এবং আদরের পল্লবকোমল ছায়ায় পালিত 
রাজ-বধূু চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ পাদযগো 
অলক্তিকরাগ মলিন হয় নাই, তাহাতে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইতে লাগিল; 
আর রথ নাউ, এবাব গভীর অরণো রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল! পদাতি, 
অশ্ব ও কুপ্তরারোহী সৈম্ভগণ ধাহার অগ্রে অগ্রে বাইত, আজ তিনি 
অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস পরিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'ও সহধন্মিণীর 
সহিত কোথায় যাহতেছেন? 

কুষ্পর্প ওহংস্র জন্তসঙ্কুল আরণ্যপথে পথহারা পথিকবেশী অযোধ্যার 
এই ক্ষুদ্র বাজ-পরিবার কোথায় রজনী যাপন করিবেন? ধুাহার পাদপদ্ের 
লীলানুপুরশব্দে শান্ত রাজ-অন্তঃপুরী মুখরিত হইত, অগ্ভ রাত্রে স্বলিতকুস্তলে 
চকিত পাদক্ষেপে এই গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় যাইতেছেন? হিংস্র 
জন্তর্র তীতিকর ধ্বনি শুনিয়। তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সন্ত্ত্তা 
হইতেছেন, মহেন্্রধবজ সদৃশ রামচন্দ্রের বাহ্ুই আজ ইন্দুনিভাননার এক মাত্র 
অবলম্বন। রাত্রি যাপনের জন্ত ইহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন 3 
এই ঘোর অরণ্যে প্রথম ব্রাত্রিবাসের কষ্ট দুঃসহ হইল। মনের ক্ষোভে 
রামচন্দ্র রাত্রি ভরিয়। লক্ষণের নিকট অনেক পরিতাপ প্রকাশ করিলেন, 


৪০ রামায়ণী কথ 


সে সকল কথ তাহার অভ্যস্ত উদার ভাবের নতে। প্রশাস্তচিত্ত অসামান্য 
কষ্টে অশান্ত হইয়া উঠিয়্াছিল, তিনি বলিলেন, “ভরত বরাজাপ্রাপ্ত হইয়া 
প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই । রাজা অবপ্ত অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন, 
কিন্ত বাহার ধন্মত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, তাভাদিগের দশরথ ব্রাজার 
নায় দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্তস্তাবী। আমাব্র অল্পভাগ্যা জননী আজ শোক সাগরে 
পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথায়ও কি শুনা বায়, লক্ষ্মণ, যে বিনা 
অপরাধে প্রমদার বাকোতু বশবর্তী হইয়। কেহ আমার স্ায় ছন্দান্বর্তী 
পুল্রকে পরিত্যাগ করিয়িছিন ? যাহা হউক, এই কঠোর বন্তভীবনে 
তোমার প্রয়োজন নাই, আমি 'ও সীতা বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। নিদ্ুর এবং নীচপ্রক্কৃতি কৈকেয়ী হয়ত আমার 
মাতাকে বিষ-প্রদান ককিয়া হত্যা করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার 
মাতাকে রক্ষা কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিন্ব! সমস্ত পৃথিবী 
আমি বাহুবলে, অধিকার করিতে অসমর্থ, শুধু অধন্ম ও পরলোকের ভয়ে 
আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই |” এইরূপ বহু বিলাপ করিয়। 
সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রেব্র কম্পন-মুখর ছুজ্জেয় গভীর অরণা প্রদেশে, 
ভূলুষ্ঠিত। অনশন-কৃশ1 লবঙ্গলতাপ্রতিমা সীতার দুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের 
ভাবী হুর্গীতি কল্পনা করিয়া চির-স্ুখোচিত রাজকুমাব্র সাশ্রনেত্রে ও ক্ষন্ধ- 
চিন্তে মৌনভাবে সারা রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন,__ 


“অশ্রস্পুর্ণমুখো দীনো নিশি তুষ্ীমুপাবিশৎ 1৮ 


এই প্রথম রজনীর মৃহাক্লেশের পর বনবাস ক্রমে অভ্যন্ত হইয়া গেল। 
চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশে অপধ্যাপ্ত পুষ্পভারসমৃদ্ধ অরণ্যানী দেখিয়া ইহারা 
চমতকৃত হইলেন। বন-দর্শন-বিশ্মিতা প্রকৃতি-হুন্দরী, সীত। হরিৎছদ 
বনতরুরাজি দেখিয়া! বনোন্মাদিনী হইয়। পড়িলেন,__ কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী 
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রাম, লক্ষ্মণ ও সীত 
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চিত্রকু 
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শি টু শি শী শিস্পীীশীশা শিস শি শিলা ৪ স্শশাসীটী টিটি পি শি লি শিট তি ৩ শশী ০৮ ৯ শাশিটাশিশশীীলী শি পিপিপি শপীশিলসিাশী তানি সিপীসস্স্পস্সিলী 


পৃষ্ঠটদেশে শন্িত করিয়া শ্মিমুবী রামচন্দ্রকে হস্ত বরিয় | লইয়। ॥ গিয়। রক্তবর্ণ 
অশ্োেক পু্পচয়নে নিযুক্ত করিয় দিলেন॥ এ দিকে চিত্রকুটের একপার্খে 
অগ্সাশখার তাস গৈরিক রেণুপেত একএঙ্গশৈল গগন ধন করিয়াছে_-অপপ্ 
পিকে ক্ষয়গ্রস্ত গুহাপূর্ণ নিবিড রাজোর দুঙ্জেকি শোভা-সম্পদ,_কোথায়ও 
ব বনু-কন্দর-পার্থবন্তী বহু শৈলমাল গগনাবলঘিত হইয়া রহিয়াছে, স্র্ধ্যাংশু 
সম্পর্কে ধাতুগাত্র শৈলের কোন অংশ চুণ রজতথণ্ডের স্টায় উজ্জল্য প্রদর্শন 
করিতেছি,কোগ্রায়ও বা কোবিদার ও লোর বুক্ষ পরস্পরের সহিত 
সম্মিলিত হইয়া অপৃব্ব সৌন্দষোর একখানি চিত্র-পটের ক্ষষ্টি করিতেছে,_ 
কোথায়ও বা ভুঞ্জবুক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমতী রমণীর নম্রতা প্রদর্শন 
করিতেছে_-এই সমস্ত নানা বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে, নানা উদ 
সম্পদে, কন্দরনিঃশহ্গত খরবেগা স্রোশ্াম্বনীর গদগদনাদী তরঙ্গের অভিঘাতে 
পুষ্প ৪ লতিকা আভরণের বিচিএরতায় চিঞ্রবু্পর্বত উষ্ণদেশস্থলভ 
প্রকৃতির» শোভা * বিলাসসস্তার একত্র পরিবাক্ত করিয়া যেন সস] 
বন্ুধাতল হইতে সমুখ্িত হইয়াছে লে 


“ভি্তেব বস্থুধাং ভাতি চিত্রকুটঃ সমুন্খিতঃ।৮ 


এই চিত্রকুটের কণ্ঠে নিম্মল মুক্তার কণার গ্কায় মন্দাকিনী প্রবাহিত। 
সসা এই উদ্দার অদৃষ্টপুর্বর প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সন্নিভিত হইয়া রামচন্ত্র 
উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন__ | 

“বাজ্যনাশ ও' সুহদ্ধিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধ। জন্মাইতেছে না, 
এই মহাসৌন্দধ্য আমি সমাকৃরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, 
বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুককরু বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাব্র 
ছুই ফলই পরম কাম্য । পিতাকে অসত্য, হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং 
ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি ।” সীতার সহিত মন্দাকিনীর জলে স্নান 


৪২ রামায়ণী কথ। 


করির। রামচন্ত্র পদ্ম তুলিয়া বলিলেন,__“এই নদীঞ সিগ্ধ সম্ভাঘণ তোমার 
সথীগণের ভূল্য, মন্দাকিনীকে সন্ধ্বু বণিয়। মনে করিও 1” 

এই স্থানে দল্পতীর দৃম্ত ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে ; 
কুস্ুমিত-লতা আশ্রর-বৃক্ষকে জড়াইয়! ধব্রিয়াছে,-ব্রামচন্তর বলিলেন, “কি 
সুন্দর ! তুমি পরিশ্বান্ত হইয়া বেরূপ আমাকে আশ্রয় কণ্ত, এ বেন সেইবূপ 
দেখা যাইতেছে ।” গজদস্তোৎপাটিত বুক্ষধাজি দ্রেখিয়া দম্পতী সেই 
অকাল-শুক্ষ বৃক্ষের প্রাত ছুইটি কপার কথা বলিয়া গেলেন। শৈলমালা 
প্রতিশবিত করিয়া বন্তকোকিল ডাকিয়া উঠিল, বন্ত-ভঙ্গ গুপ্তরণ করিল, 
তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে চদিলেন।। নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ কিন্ব! 
অন্ত কোন বর্ণের যে ফুলটী পথে স্থুন্দর বলিয়া মনে হইল, রামচন্দ্র সপল্পব 
সেই ফুলটা চয়ন করিয়৷ সীতার হস্তে প্রদান করিলেন। মনঃশিলার উপর 
জল-পিক্ত অন্গুশী ঘযিয়৷ তিনি সীতার সীমন্তে গুন্দর তিলক রচনা করিয়া 
দিলেন। কেশরপুষ্প তুলিয়৷ তিনি সীতার নিবিড় কর্ণান্তচুম্থী কুস্তলে 
পরাইয়! দিলেন এবং ্লিগ্ধ আদরে বলিলেন _ 


“নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং ত্বয়া.সহ।” 


আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অযোধ্যার রাজপদ স্পৃহা করিতেছি 
না? 

চিত্রকৃটের মনোহর শৈল্মালাপরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ 
বৃক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষ্মণ মনোরম পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। 
মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিবাত শব সেই স্থানে মন্দীভূত হইয়া শ্রুত হইত, 
রামচন্দ্র সেই বন্যবাটিকায় ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে বাস করিয়৷ সমস্ত কষ্ট 
বিস্বৃত হইলেন। এই সময় মহতী সৈম্থমালা ও আত্ীর়-সুহ্ৃদ্বর্গ পরিবৃত 
হইয়া! ভরত তাহাকে ফিরাইয়া! লইয়| যাইতে আমিলেন। লক্ষ্মণ শালবুক্ষের 


রামচন্দ্র ৃ ৪৩ 
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শাখা হইতে ভরতে চিরপরিচিত কোবিদার- দরজার, পতা্কাপরিবেষ্টি 
অযোধার বিশাল সৈশ্ঠসজ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন--ভরত ভাহাদিগের 
বিনাশ কলে -অগ্রদর হইয়াছেন। এই ধারণায় উত্তেজত হইয় তিনি, 
ভরুতকে নিধন করিবার সঙ্কল্ন জানাইয়া বামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতে 
উদ্বোধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু রামচন্দ্র স্লেহারকণে বলিলেন__-“ভব্ুত 
যদি সত্য সতাই সৈন্ লইয়া এস্কলে আসিয়া থাকেন, তবেই বা আমাদের 
যুদ্ধের উদ্ভোগ করিবার প্রয়োজন কি? পিতুসভা পালন করিতে বনে 
আপিয়া ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি কীগ্ডিলাত করিব? ভ্বাতৃরক্ত- 
কলঙ্কিত এশ্বদ্য আমাদিগকে কি পরিতৃপ্ত প্রদান করিবে? বন্ধু কিনব! 
স্বহৃদ্রর্গর বিনাশ দারা যে দ্রব্য লব্ধ হয়, তাঁহ। বিষাক্ত খাচ্ছের শ্তায় আমার 
পরিহাধ্য । ভ্রাতা ও আজীয়বর্গের সুখের নিকট আমার স্বীয় সুথ অতি 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে করি |” তৎপর ভরত যে উদ্দেগ্তে আসিয়াছেন, 
তাহ! অনুমান করিয়। তিনি বলিলেন,_-”“আমার প্রাণ তইতে প্রিয়তর 
কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমারঞবনবাস-সংবাদে শোক-ন্প্ত হহয়া আমাকে 
ফিরাইয়। লইয়া যাইতে আসিয়াছে, ভরুত আবু কোন কারণে 
আইসে নাই ।” 

এ দিকে নগ্রপদে জটাচীরধারী অনুগত ভূতোর ম্কায় চিরুবংসল ভরত 
আপিয়া-_ 


তুঃ শিশ্স্ত দাসস্ত প্রসাদং কর্ত) মর সি।” 


বলিতে বলিতে চার কাদিয্জা রামের পদতলে পতিত হইলেন। 
ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রপূরিত চক্ষে স্নেহের পুত্তলী ভরতকে ক্রোড়ে 
লইলেন ও কৃত হগিগ্ধ সম্তাষণে তাহার মস্তক আত্ত্রাণপুর্ববক আদর করিতে 


। 
৪৪ রামায়ণী কথা 


ক লিত তত ৩৩৩৯ 


স্কুরিত হইতেছে, তিনি স্থগ্ডল-ভূমিতে আসীন, তথাপি তাহাকে সাগরান্ত 
-পুথিবীব্র একমাত্র অধিপতির শ্টায় বৌধ »ইতেছে, তাহান্প দুইটি পদ্মপ্রভ 
চক্ষু উজ্জল, জটা। ও চীর পরিয়া আছেন, শপাপি তাহাকে পবিত্র যজ্ঞাগির 
হ্যাক্স দৃষ্ট হইতেছিল। ধন্মচারী ভ্রাতা যেন রাজা ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত 
রাজাধিরাজ সাজিয়াছেন। এই দেখপ্রভাব অগওজের পদতলে পড়িয়া আত্তা 
রমণীর গ্তায় ভরত কত স্নেহাঁর কথা বলিতে বলিতে কীদিতে লাগলেন। 
এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের সংবাদ আদ-কধির অতুল তুপি-সম্পাতে চির- 
উদ্দার ৪ চিব্র-করুণ হইয়! রহিয়াছে ।' বামঞন্্র ভরতের মুখে পিভবিয়োগের 
সংবাদ শুনিক্া কিছুকাল অধীর হইয়া পড়িলেন। মন্দাকি নী-তীরে ইন্তুদীফলে 
পিতৃ-পিগু রচিত হইল । রাম সেই পিগু প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া মর্ড 
মাতঙ্গের গ্ায় শোকোচ্ছাসে ভূনুন্িত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তিনি ক্ষণপব্রেই চিত্তসংঘন করিয়া সংসারের অনিত্যতা ও ধম্মের লারবন্তা 
সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ দিলেন__“মনুষেযর ্্্ দেহ জরাঁ-বশীভূত হইয়া 
শক্তিহীন ও বিরূপ তইয়া পড়ে । পক শস্তের যেরূপ পতনের ভয় নাই, 
সেইরূপ মন্ুষ্ণেরও গুত্যুর ভন্ নির্ভরে গ্রতী্গ। করা উচিত-_কারণ উহা 
অবধারিত |: যে প্রমোদরজনী অশীত হইয়াছে, তাহ। আর ফিরিয়া আইসে 
ন।, বমুনার যে প্রবাহ সাগরে সংম্মলিত হইয়াছে, তা আবু ফিরিয়া আসিবে 
না, সেইরূপ আঘুর যে অংশ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবন্িত 
হইবে না। বথন জীবিত ব্যক্তির মুত্যুকালই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন 
মুতের জন্ত অনুতাপ না করাই বিধেয়। ক্রমে দেহ লোলিত ও শিরোরুহ 
পরত প্রাপ্তি হইবে, জরাগ্রস্ত জীবের কি প্রভাব অবশিষ্ট থাকে? যেরূপ 
সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাষ্ঠদ্বয় পুনরায় শ্রোতোবেগে ব্যবধান হইয়া 
পড়ে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতিদের সহিত মিলন দৈবাধীন, কৃখন চিরবিরহ, 
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্ পছিত হইবে, , তাার নিশ্চয় নাহ আমাদের লিভ নশ্বর মা রে 
ত্যাগ করিম ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্ত শোক করা বৃথা।. 
পালন পূর্বক গিত-আজ্ঞ (শরোধার্ধা করিরা তত প্রতিপালনই এখন আমার 
শ্রেষ্ঠ কর্তবা ।৮__ মুহুর্ত মধ্যে গভীর শোক জয় করিয়া ্ীরামচন্ত আত্মস্থ 
হইলেন ) ভরত বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন-__ 


“কোহিস্তাদীদুশো লোকে যাদৃশত্্রমরিন্দম । 
ন ত্বাং প্রবাথয়েং ছুঃখুং প্রীতিব। ন প্রহর্ষয়েৎ ॥৮ 


“তোমার স্ায় এত জগতে*আর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, স্থখে তোমার 
ভর্ষ নাই, তঃখে তুমি ব্যথিত হও না।” 

ভরত তাহাকে ফিরাতরা লতবার জন্ঠ প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন ।' 
বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোভিতগণ রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের 
জন্য অনেকু অনুরোধ করিলেন। জাবালী অনেকগুলি অদুত তর্ক উপস্থিত 
করিলেন--“জীবগণ পৃথিবীতে একা আগমন করে এবং এস্থান হইতে 
একাই অপন্চত হয়, স্বতরাধ কে কাহার পিতা, কে কাহার মাত। ?. 
এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব“বুদ্ধি উন্মত্ত এবং বুদ্ধিশুন্ত লোকেরই হইয়৷ থাকে । 
প্রকৃত পক্ষে -শুক্র শোণিত ও বীজই আমাদের পিতা । দশরথ তোমার 
কেহ নহেন, তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে শ্রাদ্ধাদি কর 

তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত বাক্তি আহার করিতে পারে না। 
যদি একজন ভোজন করিলে অন্তের শরীরে তাহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী 
বাক্তির উদ্দেশ্তে অপর কাহাকেও আহার করাইয়া দেখ, উহাতে সেই 
প্রবাসীর কোন তৃষ্থিই হইবে না । শান্ত্াদি শুধু লোক বশীভূত করিবার 
জন্ স্থষ্ট হইয়াছে । অতএব বলাম, পরলোকসাধ্নীকর্ম নামক কোন 
পদার্থ-নাই,,তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক, তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান 


৪৬ রামায়ণী কথা 
এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবুত্ত হও । এবং জ্যোধ্যার সিংহাসনে 


অধিঠিত হ"*ও-_ 
“একবেশীধরা হি ত্বাং নগরী সংপ্রতীক্ষতে ।” 


“অযোধ্যা নগরী একবেনীধর। হইয়। তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ।” 

রামচন্দ্র পিতাকে “প্রত্যক্ষ দেবতা”, 'দেবতাব্র দেবতা” বলিয়। 
জানিয়াছিলেন। জাবাপার উক্তিতে তিনি ক্ুদ্ধ হইয়া রলিলেন, “আপনার 
বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উতকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম ভইয়া 
শুভকার্ধ্য সাধন করিয়াছেন এবং এখন জ্জনেক অহিংস, তপ ও বজ্ঞার্দির, 
অনুষ্ঠান কররিয়। থাকেন। ভ্টাভাবাই প্ররুত পুজনীয়। আপনি ধন্মভষ্ 
নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নাস্তিকের সাহত সম্তাষণও করিবেন না। 
আমার পিতা ঘে আপনাকে ঘাজকত্বে গ্রহণ কার্রয়াছলেন, আমি তাহাব্র 
এই কাধ্যকে অত্যন্ত নিন্দা করি” বশিষ্ঠ মধ্যে পড়িয়। রামচল্দের ক্রোধ 
প্রশমন করিয়া দিলেন। | 

ভরত কোন ক্রমেহ রামচন্দ্রের পদচ্ছায়৷ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, 
তিনি বনবাসী হইবেন এই অভি প্রায় জ্ঞাপন করিলেন, বাঁম তাভাকে অনেক 
ন্েহান্ুরাধ করিয়া ফিরিয়া বাইতে বলিলেন ; শোকর্ন" ভরত, বাম 
মাইতে সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণতাগ করিবেন, এই বলিয়। 
প্রায়োপবেশন অবলম্বন পুর্বক কুটারদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের 
ক্লেশ রামচন্দ্রের অসহ্য হইল, তিনি স্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাভাকে 
ফিরিয়। যাইতে বাধ্য করিলেন । ভবুত স্বীয় জটাবদ্ধ-কেশ-কলাপ-স্থুশোভন 
ভ্রাতৃপদরূজোবাহী পাদুকায় রাজ্যশীসন নিবেদন করিয়া অযোধ্যাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। * 

ভরত চণপিয়া গেলেন। ভরতের সৈম্ত সঙ্গে আগত অশ্ব ও. হস্তীর 
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করীষে চিত্রকুটেরু, এক্ষপ্রান্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার, হুর্গন্ধ অসহনীয় হইল 
'এদ্বিকে আন্াধ্যাবর নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে প্রায়ই হয়ত তথাকার লোক 
গমনাগমন করিবে, এই* আবঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত়্ীর সঙ্গে চিত্রকুট 
পরিত্যাগপুব্ধক শএনৈঃ শনৈঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। খাঁবগণের 
অন্ঞরোধে রাম ব্রাক্ষপগণের উপদব নিবারণের ভারু গ্রহণ করিলেন; 
এই উপলক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তিনটা কার্য পুরুষের বর্জনীয়, 
মিথ্া। কথা, পর্দার এবং অকারণ শক্রতা। তোমার সপ্ন্ধে প্রথম ঢুই 
দোবের কল্পনাই হতে পাপে শা, কিন্ত তুমি রাক্ষসগণের সঙ্গে অকারণ 
শত্রতায় লিপ্ু হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা ভইতেছে।” ব্রাম বলিলেন, 
“ক্ষত হইতে বে ত্রাণ করে সেই 'ক্ষভ্রয় খবিগণ বাক্ষলগণের অত্যাচারে 
আর্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক 
নিরীহ ও ধার্মিক বাক্ততক রাক্ষসের। হতা। করিয়াছে । তাহারা বিপদে 
পাড়য়া আমাপ আশএ [ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাদিগের নিকট 
প্রতিক্রত তইয়াছি ; এখন ব্রাক্ষপগণের সঙ্গে ঘুদ্ধ আমার অবশ্ঠম্তাবী। 
আমার নে কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকে 
পর্যন্ত ত্যাগ কর্সিত পারি, তথাপি সতাজষ্ট হইতে পারি না।” | 

তখন শীতঞ্খতু দেখা দিয়াছে, ইহার। নাল-শেষ পন্ম-লতা, ও শীর্ণ-কেশর 
কণিকার দেখিতে দেখিতে বন্ত উগ্ত পিপ্ললী-গন্ধে আমোদধিত হইয়া 
পঞ্চবটাতে উপাস্থৃত হইলেন এবং তথায় কুটীর বচন করিরা'বাস করিতে 
লাগিলেন। 

অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপুর্বরূপে সংযমী' তিনি কচিৎ কোন স্থলে 
দৌব্বলযের লেশ 'প্রদশন করিলেও মুহূর্ত মধ্যে আপনাকে আশ্চর্য্যরূপে 
সংবরণ করিয়া লইয়াছেন । / 


অযোধ্া।কাণ্ডে বিশ্ব শুদ্ধ মকল ব্যক্তি অধৈধ্য। কেহ শোকাকুল, 
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কেহ ক্রোধোঁনত্, কেহ বা রাজা-কামুক ! রামনতন্দ্র মাত্র এই অধ্যায়ে 
নিশ্চল কর্তব্যের বিগ্রহ স্বরূপ অকুষ্ঠিত। তাহার জন্ জগৎ তুন্ঠিত, কিন্ত 
তিনি নিজের জন্য কুষ্ঠিত নহেন। যেখান বৈষজিকের সঙ্গে বৈষয়িকের 
তঘর্ষ,--কেহ বা সতাপব্রাহ্ণণ, কেহ বা অসত্যপরায়ণ,-- সেইখানেই 
ব্রামচন্দ্র তাগপরায়ণ। তাহার বিয়ে ঘণ। ও সঙতো অনুবাগ সব্ধত্র 
আমাদিগের বিল্ময়ের উদ্রেক করে। তাহার কক্তব্যনিষ্ঠা অপরাপরকে 
অপুব্ব ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদন করিতেছে, অথচ কোল উন্নত গগনচুষ্ধী 
শৈলশুঙ্গের স্তায় তাহার শোভন চরিত্র সকলের উদ্ধে অবস্থিত। 

কিন্তু পরব্ভী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের আত্মসংযম শিথিল হইয়া 
পড়িল। তিনি এপর্যন্ত লক্ষণাদিকে উপদেশ দিয়া সৎপথে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, এবার তিনি তাহাদের উপদেশার্ হইয়া পড়িলেন। তাহার 
লঙ্কাজয় অপেক্ষা অযোধ্যাকাণ্ডের আত্মজয়ের আমব্রা। অধিক পক্ষপাতী । 

পরবন্তী অধাযায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগোর শ্রী কতক পরিমাণে 
চলিয়া গেলেও তিনি এক টুকু শ্রীহীন হইলেন বলিয়া মনে হয় না, কাবা! 
তাহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বদসিল! তাহার সুধানধুর 
প্রেমোন্মাদ, পুষ্পিত অনুগোদ প্রদেশের প্রাকৃতিক খিচিত্র ভাবের সঙ্গে 
এঁকতান বিরুহ-গীতি, খতুভেদে মাল্যবান্‌ পর্বতের বিবিধ শোভাসম্পদ 
দর্শনে অনুরাগী বাজকুমারের উন্মত্ত ভাবাবেশ-_-এই সকল অধ্যায়ে অকুরস্ত 
মধুর ভাগ্ার উনুক্ত করিয়া দিয়াছে । আমরা তাহার চিত্তসংযমের অভাবে 
পরিতপ্ত হইব কি স্থুখী হইব, তাহ! মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
নাঁন। বিচিত্র ভাবে এই মকল অধায়ে তাহার চত্রিত্রের বিকাশ পাইয়াছে। 
মারীচ বাক্ষল বাবণকে বলিয়া ছিল-_- | 

“বুক্ষে "বৃক্ষে চ পশ্য।মি চীরকুর্ধাজিনাশ্বরং | 
গুৃহীতধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকং ॥” 


বামচজ ৪৯ 


চর ন্ট ০ 








সা িটিিটিিো 


“আমি বৃক্ষে" বুক্ষে কৃক্াজিনপরিহিত করাল মৃত্যু সদৃশ ধনুষ্পাণ 
রামচুত্রের 'মৃত্তি দেখিতে পাইতেছি।* একদিকে তিনি যেরূপ ভীতিপ্রদ, 
অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্দর-_ধনম্পাণি রামের বন্ধলপরিহিত সৌমামৃর্তি 
দেখিয়া দর্ভাঙ্কুর রোমন্থন করিতে করিতে আশ্রমহরিণশাবক চিত্রের 
পুশুলীর স্তায় দাড়াইয় আছে, কখনও বা তাহার বন্কলাগ্র দস্তাগ্রে ধারণ 
করিয়া! শ্লেহ-ভবে তৎপার্্বর্তী হইতেছে এবং যখন বিরহোনাত্ত রাজকুমার 
“হে হরিণধণ, আমার প্রাণপ্রিয়! হবরিণাক্ষী কোথায়” এই প্রলাপ বলিতে 
বলিতে কাতবরকণ্ে তাহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন 
তাহারা ও যেন সাশ্রু-নত্রে সহস! উত্খিত হইয়। দক্ষিণদিকে মুখ ফিবাইয়! 
নির্বাক ও নিম্পন্দভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য 
জ্ঞাপন করিয়াছিল। | 

পঞ্চবটাতে শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষদগণের 
ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। খরদূষণাদি চতুর্দশসহত্স রাক্ষ রামকর্তক নিহত 
হইল। জনস্থানের এই দুর্দশার বৃস্তাস্ত অবগত হইয়া রাবণ পরিভ্রাজকবেশে 
সীতাকে হরণ করিয়। লইয়া গেল। 

মারীচরাক্ষসের মৃতাকালের উক্তি শুনিয়াই রামচন্দ্র রাক্ষদগণের কি 
একট অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্ক। করিতেছিলেন। " পথে লক্ষমণকে 
একাকী আসিতে দেখিয়া! তিনি একান্ত ভয়-বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন; এই 
সময় হইতে, প্রশান্তচিভ্ত রামচন্ত্র ক্ষুব্ধ সমুদ্রের স্টায় চঞ্চল হইয়। উঠিলেন। 
বস্তৃতঃ তাহার শোকের বথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বনবাস-সংকল্প জানাইলে 
সাধবী-_ 


সপ পা পি পিন পাপী পপি শািশশচশ িলাশি শািশাদিনাতিদশািলািলীশিশি্টিপীশীনি তািলািশাটি শাীপীতিশীিপাশিশ 
পু 


“অগ্রতত্তে গমিষ্য।মি মৃদুন্তী কুশকণ্টকান্‌॥৮ 


পকুশকটিকে পাদচারণ পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব বলিয়া” 


ও রামায়ণী কথ। 


প্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ কবরয়া ভিখাবিণী সাজিয়াছিলেন, অধোধ্যার 
স্ররম্য হন্দ্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয্লাছিলেন, এ.সকল অট্টালিফার ছায়া 
অপেক্ষা | 


“তব পদচ্ছায়। বিশিষ্যতে ।৮ 


তোমার পদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি। নৃপুরলীলামুখর 
পাদক্ষেপে ক্রীড়াশীলা রাজবধূ রাঁমকে ছায়ার স্াঁয় অনুগমন করিয়াছেন, 
মুগীবৎ ফুল্লনয়ন1 ভীরু বনে ভন্ম পাইলে শ্বীক্ম ভূজলতা দ্বাবরা রামচন্দ্রের 
বাহু আশ্রয় করিতেন । এই ত্রয়োদশ বৎসর চিত্রকৃট ও পঞ্চবটার 
তরুচ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবর্পীর উপকূলে, মন্দাকিনীর সিক তাভূমে _বন্ট 
কন্দমূল ও কষায় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে লালিত! সোহাগিনী 
রাজবধূ স্বামীর পার্্বর্তিনী হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে 
করিয়াছেন। রামচক্্রও যখন তাহাকে লইয়া আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন 
_--"আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভয় করিনা। সাক্ষাৎ 
রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই ।” এই অভয় দিয়। তন্বী পদ্মপলাশাক্ষীকে 
আনিম্বাছিলেন, এখন তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিঠোন না; সুতরাং 
রামের ব্যাকুলতার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্ষ্মণকে একাকী দেখিয়াই 
সমূহ বিপদাশঙ্কায় মুহমান হইয়! পড়িলেন, অনভ্যান্ত করুণ কে বলিয়৷ 
উঠিলেন, প্দগুকারণ্যে ধিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয্লাছিলেন, আমার 
সেই বন-সঙ্গিনী ছুঃখসহায়্াকে কোথায় রাখিগ্ আদিলে? যাহাকে ছাড়া 
আমি এক মুহ্র্তও বাঁচিতে পাব্রিব না, আমার সেই প্রাণসহুয়াকে কোথায় 
রাখিয়। আসিয়াছ ?” | 


“যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে। 
'পুরঃ প্রহমিতা সীতা প্রাণাংস্তক্ষ্যামি লক্ষণ ॥ 


র ড় ব্রামচন্জ্ র্‌ ৯ 


শি লস পা সি লি পাস বাজি পাস পাস ৮৮৪৯৫ ৯০ সি্পািরলাসি ৮ সিসি সর সিপাস্িশীস বালির সি সিতিসিরী সিলসিলা রা সিকি লী ছিলি লো পি লোকটি রিলিস 


নি আনে তপতি রী যদি হালিয় সীতা কথ ন। বলেন, তবে 
আমি প্রাণ বিসর্জন দিব” 'বিপদাশক্কায় তিনি কৈকেীর গ্রাতি কটুক্তি 
প্রয়োগ কর্িলেন-_ 


“কৈকেরী সা স্ৃখিতা ভবিষ্যতি ।৮ 


তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে দ্রতবেগে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত 
প্রকৃতি ষেন তাহাব বিপৎপাতের নিবিড় পৃর্ববাভাষ-হুচক ভয়ত্রস্ত মৌনভাব 
অবলম্বন করিল; চারিদিকে অশুভ" লক্ষণ দেখিয়। তাহার মুখ শুকাইয়! 
গেল--দেখিলেন হেমন্তে শুষ্ক পদ্মদলের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন ম্লান 
কুটারখানি ঈাড়াইয়া আছে, উহ্বার সৌন্দর্য চলিয়া গিয়াছে; বনদেবতার৷ 
যেন পঞ্চবটা হইতে বিদায় লইয়াছেন__যেন সমস্ত বন প্রদেশে সীতা-শৃন্তা 
বিরাজ করিতেছে; পঞ্চবটীর তরুরাজ অবনত শাখায় যেন কাদিতেছে, 
পঞ্চবটার পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে__পঞ্চবটার তরুশাখায় ফুলগুলি 
বিশীর্ণ। অন্িন ও বক্কলাদদি কুটারের পাশে আবদ্ধ রুহিয়াছে__এই 
অবস্থা! দেখিয়া 

“5ঠেকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্‌ উন্মন্ত ইব লক্ষ্যতে 1” 


রামচন্দ্র পাগল হইয়। পাঁড়লেন, তাহার চক্ষু বক্তিমাভ হইয়।'উঠিল। 

হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খু'জিতে গিয়্াছেন__বনে পথ হারাইয়! 
ফেলিয়াছেন। “বনোন্বত্তা চ মৈথিলী* দুই ভাই ব্যাকুলভাবে খুঁজিতে 
লাগিলেন । গিরি, নদী ও নান! ছুর্গম স্থান অন্বেষণ করিলেন। রামচন্ত্র 
ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন, কদশ্ব-কুমুম-প্রিয়ার তত্ব কদন্ব তরু 
জানিতে পারে, সুতরাং কদন্ব বুক্ষকে প্রিয়-কথা জিজ্ঞাস করিলেন; 
বিন্ববৃক্ষের নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন; লতাপল্লবপুষ্পাট্য বৃহৎ 
বনম্পতির , নিকটে যাইগা কাতরকণ্ে রাম, সীতার কথা জিজ্ঞাস! 


৫২ রামায়ণী কথ। 


কর্িতেছেন। পত্রপুষ্প-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোফ-ুক্তির উপদেশ 
চাহিলেন এবং কণিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়া দ্লীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা 
স্মরণ করিলেন। বনে বনে উন্মত্তের স্তায় ভ্রমণ করিয়া মুগমুখের 'নিকট 
মুগশাবকীর তত্ব জিজ্ঞাস করিলেন। সহস! ক্ষিপ্তবং ছায়া-সীতা দর্শনে 
বাকূলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন__ | 
“কিং ধাবনি'প্রিয়ে নূনং দৃন্টাসি কমলেন্ষণে। 
বুক্ষৈরাচ্ছা্ চান্া/মং কিং মং ন প্রতিভাষসে | 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেস্তি করুণা ময়ি | 
নাত্যথং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥৮ 
“হে প্রিয়ে, তুমি ব্ক্ষের অন্তরঞ্লে ধাবিত হইতেছ কেন? আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি! তুমি আমান সহিত কথা কহিতেছ 'না 
কেন? তুমি ত পুর্বে আমার সঙ্গে এরূপ পরিহান করিতে না, তুমি 
দাড়া ও,__-যেও না, আমার প্রতি তোমার করুণা নাই ?” এই বলিয়া 
ধানপরায়ণ হইয়া নিস্পন্দভাবে দীড়াইয়৷ রহিলেন। 
ক্ষণেক পরে এই বিমুঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ. পীতানেষণে প্রবুক্ত 
হইলেন। সীত্তাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই আশঙ্কা রামের হয় 
নাই; তাহার ধারণ। হইল দীতাকে রাক্ষসগণ খাইরা ফেলিয়াছে। ভাতার 
শুল্রকুণুলের দীপ্তি-উদ্ভাসিত বক্রান্তকেশসংবৃত, সুন্দর পুরুচন্দর্রের স্যায় 
মুখমণ্ডল, নুচারু নাসিক ও শুভ ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুষ্ক 
হইয়া গিয়াছিল। বেপথুমতীর পল্লব-কোমল বাহু, সুন্দর অলঙ্কার, সকলই 
: ক্রাক্ষমগণের উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়! ব্রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে 
“আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন। 
একবার দ্রুত একবার মন্থর গতিতে উন্মত্তের স্তায় নদ নদী,ও নির্বরিণী- 


রামচন্দ্র ৫৩ 


০ 


মুখরিত গি িগরেশে : ভ্রমণ প করিতে করিতে বলিলেন, “লক্ষণ, পল্মবনাকীর্ণ 
.গোঁদাবরীর বেলাতুমি, কন্দর ও নিরবরিপূর্ণ গিবর প্রদেশ, প্রাণাধিকা লীতার 
জন্য 'সকল স্থান তন্ন ভন্ন করিয়া 1 খু'জিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না।” 
এই বণিয় মুহূর্তকাল শোকাবেগে বিসংজ্ঞ ভইরা ভূলুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
তখন ভাহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। 

কতক্ষণ পরে রাম লক্ষ্মণকে অধোধায় ফিরিয়া বাইতে অনুরোধ 
করিয়। বলিলেন, “আমি অযোধ্যা আর কোন্‌ মুখে যাইব, বিদেহরাজ 
সীতার কথা বলিলে আমি কি কহিব ? ভরতকে তুমি গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়া বলিও বরাজ্য যেন চিরদিন সে-ই পালন করে। আমার মাতা 
কৈকেনী, স্ুমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে যত্বের 
সহিত পালন করিও ।» 

লক্ষণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্তনা দিতে চেষ্টা করিলেন। 
নি বলিয়াছিলেন__ 


“বিদ্ধি মাং খধিভিস্তুল্যং বিমলং ধন্ম্নমাঙ্রিতং1৮-_ 
আমাকে খবতুল্য বিমল ধর্মাশ্রিত বলিয়! জানিও,_ ধাহাকে বাজ্যনা 
“ও সুহদ্বিরহ ও অভিভু ত করিতে পারে নাই, পিতা "বাম নাম কে বলিতে 
বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবন্িধ পিতৃশোকে ও ধিনি বিহ্বল হন 
_ নাই,_আজ তিনি শোকোন্মন্ত । গোদাবরীর নদীকুল তন্ন তন্ন করিয় 
খু'জিয়াছেন-__ | 

“শীঘ্রং জন্মমণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীং। 

অপি গোদাবরীং সীতা পল্মান্যানয়িতুং গতা ॥৮ 
“লক্ষণ গেদাবরী নদী শীন্ত্র খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পন্ম আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্ষণ গোদাবনীকুলে সীতার অন্বেষণে পুঃ প্রবৃত্ত 


৫৪ রামায়ণী কথ। 


শামি 


হইলেন, উচ্চৈঃশ্বরে চতুর্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব অনুগোদ প্রদেশের 
বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কের অনুকরণ করিল। তিনি 
ছুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়। বামচন্দ্রকে বলিলেন'_ | 


“কং নু সা দেশমাপন্ন৷ বৈদেহী ক্রেশনাশিনী”-_- 


 পকেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন?_-আমি ত তীহার সন্ধান 
পাইলাম না।” 
লক্ষণের কথ৷ শুনিয়! শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে পুনরায় গোদাবরীতীরে 
উপস্থিত হইলেন । 
ক্রমশঃ তাহারা দক্ষিণদিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীতার অঙগভূষণ 
কুঙ্থুমদাম ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন অগ্রাসক্ত চক্ষে রাম 
বলিলেন__ 





পাপী সিসি পিসি পালাল সিলিস্সি লাস সিপাসটিপাস্সি সিসি লস সস সিপিবি পালাল সলিল 





“মন্যে সূর্ধ্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশন্বিনী। 
অভিরক্ষন্তি পুষ্পাণি প্রকুর্ববন্ত মম প্রিয়ম্‌॥” 


পৃথিবী কৃুর্ধ্য ও বাঘু এই পুষ্পগুলি রক্ষা করিয়া আমাকে সুখী করুন। 

কতক দূরে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিলেন,__মৃত্তিক'র উপর রাক্ষমের . 
বৃহৎ পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, পার্খে ভূমি শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার 
উত্তরীয়স্থলিত কনকবিন্দু পতিত রহিয়াছে, অদুরে এক পুরুষের বিকৃত * 
শব ও বিশীর্ণ কবচ ভুলুন্ঠিত, তৎপার্খে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়৷ পড়িয়৷ আছে 
ও তৎসংলগ্ন পতাকা শোণিত ও কর্দমার্ড। এই দৃগ্ত দেখিয়া রামচন্দ্রের 
পূর্বাশঙ্ক! বদ্ধমূল হইল-_বাক্ষসের! সীতার সুকুমার দেহ খাইয়! ফেলিয়াছে, 
_তাহার দেহ অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঘোর দবন্দযুদ্ধ হইয়াছিল--এ 
সকল তাহারই নিদর্শন। রামের চক্ষু ক্রোধে তাত্রবর্ণ' হইয়া উঠিল, 
তাহার ওষসংপুট স্ফুরিত হইতে লাগিল, বন্ধলাজিন বন্ধন করিয়া 


বামচন্দ্র ৫৫ 


পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইপ্না লইলেন এবং লক্ষণের হস্ত হুইতে ধনুগ্রহণ 
পূর্বক ক্ষিগ্ভাবে বলিলেন__“ধেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার, ক্রোধ 
' অশিবারধয, সেইরূপ আজ আমাকেও কেহ প্রতিরোধ কৰিতে পারিবে 
না।” তিনি যাহ। কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীতা- 
বিনাশের প্রতিশোধ তুলিবেন। জোষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকার উন্মত্ত দর্শন 
করিয়া লক্ষণ অনেক ত্সিপ্ধ উপদেশ প্রধান করিলেন,_-যেরূপ কথায় 
প্রাণ জুড়াইয়! যায়, সেইরূপ শাস্তি-পুর্ণ উপদেশে রামের চিত্তবথা হরণ 
করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাহারা আরও দূরে যাইয়া শোণিতার্দ 
গিরিতুল্য বুহন্দেহ মুমূর্ষু জটাযুকে দেখিতে পাইলেন। রাম উহাকে 
দেখা মাত্র উন্মত্তভাবে “এই ব্রাক্ষদ সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়। 
আছে” বলিয়। তাহার বধকল্ে ধন্ুতে মৃত্যুতুল্য শর আরোপিত করিলেন। 
জটাঘুর প্রাণ কগ্ঠাগত, তিনি কথা ০বলিতে যাইয়া! সফেন রক্ত বমন 
করিলেন, এবং অতি দীন ও মুছু বাক্যে রামকে বলিলেন-_-“হে আযুম্ন্, 
তুমি ধাহাকে বনে বনে মহৌষধির স্তায় খুঁজিতেছ, সেই দেবী এবং 
আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্তৃক হৃত হইয়াছে। আমি সীতাকে 
ততকর্তৃক অপগ্ধত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ যুদ্ধ 
করিয়াছিলাম, এই যে ভগ্নরথচ্ছত্র ও ভগ্র দণ্ড,_উহ1। রাবণের। তাহার 
সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে । বাবণকে আমি রথ হইতে 
নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরিসশ্রান্ত হইয়া পড়াতে সে খড়ণ 
দ্বার আমার পার্খচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে ।__ 


“রক্ষসা নিহতং পুর্ববং মাং ন হস্তং ত্বমহসি |» 


রাবণ আমাকে ইতিপুর্কেই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুনর্বার নিধন 
করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে ।” 


৫৬ নিও কথ। 


পা 


চিতা কথা রা ুনিষা । রামচ্ত স্বর বৃহৎ ধনু “রঃ াগপুর্রক: পা 
আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগিলেন, এবং অতি দীনভাখে ।বলিলেন, 
"লক্ষণ, দেখ ইগাব্র প্রাণ কণ্ঠাগত, জটায়ু মরিতেছেন, আমার ভাগার্দোষে : 
অ.মার (পিতৃপথ! জটাযু নিহত হইয়াছেন, ইচার স্বর বিক্লুব হইয়াছে, 
চক্ষু নিশ্রভ হইয়াছে।” জটাযুব দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া কৃৃতাগ্রলি 
»হইয়| বলিলেন, “যদি শক্তি থাকে, তবে আর একবার কথা বল। 
তোমার* বধ-কাহিনী ও সীঠাহরণের কথা আমাকে বল | রাবণ আমা 
স্রীকে কেন হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাহার রূপ 
ও শক্তি-সামর্থ্য কি প্রকার? আমার কি তপরাধ পাইয়া সে এই কার্ধা 
ককরিগ্কাছে ? সীতার মনোহর মুখগ্্রী তখন কিরূপ হইয়! গিয়াছিল,-_বিধুমুখী 
তখন কি বলিয়াছিলেন ? হে তাঁত। ব্রাবণের গ্রহ কোথায়?” এতগুলি 
প্রশ্নের উত্তরে জটারু এইমাত্র ৪ বলিলেন, “আমি দষ্টিভারা হইয়াছি, 
কথ। বলিতে পারিতেছি নাছুরাআ্ব! রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দক্ষিণ 
মুখে গিয়াছে, রাবণ বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভাতা” এই 
শেষ কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুতারা স্থির হইল, জটাযু প্রাণত্যাগ 
করিলেন; বাম কৃতাঞ্জলি হইয়] “বল বল” কহিতেছিলেন, কিন্তু জটায়ু 
ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়! স্বর্গগত হইলেন । রামচন্দ্র অশ্রপুর্ণ চক্ষে 
বলিলেন, “এই জটামু বনু বৎসর দগ্ডকারণ্যে যাপন করিয়! বিশীর্ণ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার জন্ত আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন 
"কালো হি ছুরতিক্রমঃ।৮ এই পৃথিবীতে সর্বত্রই সাধু ও মহাজন- 
গণ. বাদ করিতেছেন, নীচকুলেও জটাধুর মত দেবতাদের পুজনীয় 
চরিত্র ছিল--আমার উপকারের জন্ত ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন 
দিলেন-_ 

“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেশ্বরঃ1” 


রামচন্দ্র ৫৭. 


হি সিসি পাত এপাশ ২ শিপ সপসিপিসিি সি সপাশিপাস্পাসিপাসিশী স্পা পাম্পি সপ 


আজ আমার সীল ভরণের ইক নাই, জটাঘুর মৃত্যু-শোক " আমার চি 
"অধিকার করিয়! ছে 1 


“র।জা দশরগ০ ওম ন্‌ ষথ! মম মহাযশাঃ 


পুজনীয়শ্চ মান্তশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ ॥৮ 


আমার নিকট বশস্বী বাজ! দ্রশরথ যেমন পুজনীয় 'ও মানত, আজ জটাযুও 
সেই পপ্রকাব্র ।-লক্্ণ কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি এই পবিত্র দেহের সৎকার 
করিব ।” | 

জটাযু দেহের শেবকার্ধ্য সমাধাপুর্বক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী পন্থা 
অবলম্বন করিয়া শেষে দুই ভ্রাত| দক্ষিণ উপকূলের সমীপবত্তী হইলেন। 
ক্রৌঞ্চারণা সম্মুখে বিস্তীর্ণ_-অতি দ্র্গন অরণ্য । সেই. স্তানে এক 
ভীবণ ব্রাক্ষসাকে শাসন করিক্া বিকৃতমুণ্তি কবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল! 
ক বন্ধ রামকর্তৃক নিভত হইল । মৃত্যুকালে সে বামচন্ত্রকে পম্পাতীরবর্তী 
খব্যমূক পর্বতে স্ুগ্রাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা উদ্ধারের 
চেষ্টা করিবার পগ্জামর্শ প্রধান করিল তৎপরে শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া উভয় ভ্রাতা দক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারস- 
ক্রৌঞ্চনাদিত পন্পান্বদরের উপকূলে উপনীত হইলেন। 

পম্পাতীরবন্তী স্থান বড় রমণীর) তখন হুদকুলস্থ বনরাঁজির অঙ্গে 
অপুর্ব শ্রীসম্পন্ন নব বাস পরাইয় বমন্ত আগমন করিয়াছে। অদূরে 
খবামূকের কৃষ্ণচ্ছায়। মেঘের সঙ্গে মিশিয়। আছে। গিরিসানুদেশ হইতে 
নিম্ন সমতল ভূমি পর্যান্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্ত কণিকার 
বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়! পীতাম্বর পরিহিত মনুষ্যের স্তায় দেখা যাইতেছিল। 
শৈলক্ন্দর-নিঃস্থত বাধু পস্পার পদ্মরাঁজি চুম্বন করিয়৷ রামচন্দ্র দেহ 


৫৮ ব্রামায়ণী কথ 


স্পর্শ করিল, 'সৈই পল্সকোষনিঃস্থ ত গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শে শ্রীরামচন্্র ধনে 
করিলেন-, 


“নিশ্বাস ইব সীতায়। বাতি বাযুর্মনোহরঃ 1৮ 


সিন্ধুবার ও মাতুলুঙ্গ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মল্লিকা ও 
কবরী পুষ্প বারুতে ছুলিতেছিল ;. শিখী, শিখিনীর সঙ্গে ইতস্ততঃ নৃত্য 
করিতেছিল; দাত্যুহ করুণকণ্ঠে ডাকিতেছিল; তাতরবর্ণ পল্লবের 
অভ্যন্তরীণ রাগরত্ত মধুকর কউড়িয়! সহসা কুন্মান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল । 
অস্কোল, কুরুণ্ট ও চূর্ণক বৃক্ষ পম্পাতীরের প্রহরীর স্তায় দীড়াইয়াছিল। 
রামচন্দ্র এই প্ররুতির সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়। সীতার জন্ত বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। 


“শ্যামা পল্মপলাশাক্ষী মৃদু-ভাব1 চ মে প্রিয়া 1” 


' শতিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। এ দেখ লক্ষণ, কারওব 
পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়৷ স্বীয় কান্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। 
আজ.ষদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার এরশ্বর্ধ্য কিন্ব! 
স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে যেরূপ সম্তাগমে ধরিত্রী 
হষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই 
লীলাভিনয় হইতেছে? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতে- 
ছেন! এই পুষ্পবহ, হিমশীতল বারু, সীতাকে স্মরণ করিয়। আমার 
নিকট অগ্রন্ফুলিঙগের স্তায় বোধ হইতেছে। 


“পশ্য লক্নণ পুষ্পণি নিষ্ষলানি ভবন্ভি মে।” 


এই বিশাল পুম্পসম্ভতার আজ আমার নিকট বুথা। আমি অযোধ্যায় 
ফিরিয়। গেলে, বিদেহরাজকে কি বলিব? সেই মৃদ্রহালির অন্তরাল্ব্যক্ত 


ঙ্ 


রামচন্দ্র, ৫৯ 


আপাস্িলিস্লিটি সপিপসসি পানি লস পাস্তা তেসছি পাস লালন পাস পাস্সিএিি তিস্তা প সত স্পা শা সিল স পিপি পীসটিপাসলশ "লা সি স্পা শালী লা সপ পলাশী 


চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া আর: কৰে ুড়াইব ? লক্ষণ, 
তুমি.ফিরিয়া*্যাও, আমি সীতাবিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না 1৮ ' 


লক্ষণ রাম্চন্দ্রের এই উন্মত্ততা দর্শনে ভীত হইলেন, তাহাকে কত 


সান্তবনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্ত্রের ব্যাকুলতার হাস হয় নাই। 
কখনও মন্দীভূত গতিতে শ্নালিতকৌপীন রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়! পড়িতেছেন, 
কখনও গলদশ্রধারাকুল উদ্ধাসংবদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ-বাক্য 
বলিতেছেন। এই অবস্থায় স্ুগ্রীব-কর্তৃক প্রেরিত তন্থুমান তাহাদিগের 
নিকট উপনীত হইল। হনুমানের নিপ্ধ অভিনন্ধনে লক্ষণ হৃদয়ের আবেগ 
রোধ করিতে পারিলেন না, হনুমান স্ুুগ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আপনাদের আয়ত এবং স্ুবৃত্ত মহাতুজ পরিঘতুলা, আপনার! 


জগৎ শাসন করিতে পাবেন, আপনার বনচারী কেন? আপনাদের অপূর্ব, 


দেহকাস্তি সব্ববিধ ভূষণের যোগা, আপনারা ভূষণশৃন্ত কেন?” লক্ষণ 


রামচন্ত্রে, ও তাহার অবস্থা সংক্ষেপে কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা 


করিলেন,_-“্ষিনি পৃথিবীপতি, সর্ধলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ-- 
মেই রামচন্দ্র আজ স্ুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন, হুঃখ-সাগরে 
পতিত রামচন্দ্রকে *আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয় রক্ষা করুন ।”-_-বলিতে 


বলিতে লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত হইল,-িনি সর্বদা চিত্তবেগ দমন 


করিয়াছেন, রামচন্দ্রের কষ্ট দেখিয়| তাহার চিত্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলঃ__ 
হক্মণ কীদিয়া মৌনী হইলেন । ' 
আরণ্যকাগ্ডের উত্তরভাগ ও কিফিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথমার্ধে ঘটনাবলীর 
সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনসজ্বের ক্রিয়া-কলাপে উদর 
হইয়। উঠে নাই। গতীর অরণ্যচ্ছায়ায় একমাত্র বীণার সকরুণ ধ্বনির মত 
রহিয়া রহিয়া রামচন্দ্রের বিরহগীতি অন্ুগোদ প্রদেশ ও পন্পাতীরবর্তী 
শৈলরাজির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছে । এই প্রেমোন্মাদ নববসস্তাগম প্রফুল্ল 


শপ 


৬৯ বামারণী কথ! 


প্রকৃতির সঙ্গে শিয়া গিক্সাছে ; এক দিকে বাসন্তী, সিন্ধুবার ও কুন্দকুহুম-চষ্ব 
সগন্ধ'বাযু, “পয ৎপলঝধাকুলা”__পম্পার নিম্মল বারিরাশি, আকাশোছে 
সহসা-উখ্থি ত কৃষ্ণ খস্যমুকের নির্জন জঙ্ঘ,-অপধ দিকে ধিরুহী রাজকুমারের 
সকরুণ বিলাপ, ধসস্তখতু্গলভ হরিৎপললবোদগম-দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের 
প্রলাপোক্তি ষেন একখানি উজ্জ্বল আলেখো"মিশিয়া গিয়াছে ; রামচগ্ঘ 
তাহার বৈরাগ্য-শ্রীচাত হইয়া কাব্যশ্রীত উজ্জল হইয়া উঠিয়াছেন। 
বৈরাগ্যকঠোর বামচরিত্রের এই সকল স্থল-বণিত মৃদ্তায় পাঠকের পরিতপ্ত 
হইথার কোন কারণ নাই, তাহা আমর! পুব্বেই বলিয়াছি। 
রামচন্দ্র শোকাতুর হইয়া এ পর্য্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু 

এখন তিনি যে অনুষ্টানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহ! কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি 
মূলক, তাহার সম্বন্ধে কৃশুনিশ্চয় ভওয়া যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল 
সমন্ত। । কবন্ধ মৃত্যুকালে গরীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিণ, 
সুতরাং রামচন্দ্র স্ুগরীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। এই বিপৎকালে 
আপনাকে সহায়বান্‌ মনে করিলেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার! সৌহাদ্দা 
স্থাপন করিলেন। স্ুগ্রীব বলিলেন-__ 

“যন্দুমিচ্ছসি সৌহার্দ;ং বানুরেণ ময়া সহ। 

€রাঁচতে যদি, মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ ॥ 

গৃহাতাং পাণিনা পাণিঃ__” 

“যদি আমার স্তায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা, করিতে অভিলাষী 

হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহুপ্রসারিত করিয়। দিতেছি, আপনি 
হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করুন; তখন রামচজ্র_ 





“গং প্রহৃষ্টমন! হস্তং পীড়য়ামাস পাণিন। |» 
সন্তোষ সহকারে হস্তদ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন। কিন্তু সুগ্রীৰ শুধু বন্ধু 


শী ৬৯. 


২০ শি সত সিশিিলিসি তা সি পানি লাসিিস্দি স শািপাসি লা পি পালা রা ৯ পাছিতীত বাসি পিপলস লিসা তত তত পিছ এ লাস্পি 


হেন, তিনিও তাহার মত বেদনাতুর | জো ভাঙা ভাতার জী হরণ 

করিয়া লইয়াছে। স্ুগ্রীব বালীর ভয়ে দূর দুরান্তর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, 
অধুনা 'মাতঙ্গমুঁনর আশ্রমসন্নিহিত স্থান বালীব পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে, 
খধ্যমূুকের সেই ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধো আশ্রয় লইয়া স্্রীবিরভে তিনি অতি কষ্টে ' 
জীবন যাপন করিভেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়| রামচন্দ্র তীশ্ার প্রতি 
একনট কৃপাপরবশ হইয়া পড়িলেন ; সাহার স্ত্রী অপরে লইয়া যায়, টাহার 
ভুল্য হততাগ্য জগতে আর কে? ভতভাগোর সঙ্গে হতভাঁগোর মৈ তরী শুধু 
পাণিপীড়নে পর্যবসিত হইল না, জদয়ের গভীর সহান্তভূতি দ্বারা তাভা 
বদ্ধমূল হইল। স্ত্রগীব যখন তাহার স্বীহরণবৃত্বান্ত রামের নিকট বলিতে- 
ছিলেন, তখন সহপা তাহার চক্ষে কলপ্লাবী নদীক্রোতের স্টায় বাম্পবেগ 
উলিয়া উঠিয়াছিল-_কিন্তু সেই অক্রবেগ__ 

“ধারয়াম'স ধৈষ্েণ স্ুগ্রীবো রামসলিধো 1৮ 


রামচন্দ্রে সম্মুখে স্থগ্রীব ধৈর্য্যসহকারে ধারণ করিল। এইরূপ সমছুঃখী 
বন্ধুবব্রকে পাইয়। যে রামচক্দ্র-_ 
“মুধমশ্পরিক্রিন্নং বস্থান্তেন প্রমাজ্জয়ৎ।৮ 

তাহার নিজের অশ্রমলিন মুখখানি বন্ত্রান্ত দ্বার মাজ্জনা করিবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সীতা খস্মূক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীব তাহ। সযত্বে ব্রাখিয়া দিয়াছিলেন। বাম 
অধিলম্বে তাহ! দেখিতে চাহিলেন ; তাহ। উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই 
উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া কাদিতে লাগিলেন এবং ব্রাবণের কার্ধ্য 
স্মরণ করি 


“নিশশ্বাস ভূশং সর্পো বিলম্থ.ইব রোধিতঃ.1” 
বিলম্থ-সর্পেক্ স্ায় কুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। 


রি রামায়ণী কথা ৰ 


সি পাসিপাস্পাসিশাস্পী সিরা সপাস্প্পিশ রা রাত লালসা সিল সি ৭ সপ স্রাসিত উিরািত উপস্টিিপস্দিক সত সিপান্সিরিস্পিপাস্টিল ৯৮৯ সি পালার স্টপ সিসির তি সিপাসিসপলা স্ পাস্টিরি সি এ 


থীব এবং রামচন্্রের মৈত্র পূর্ণ হইল। | বালি-ধে তিনি কৃতসংক 
হইলেন। "কিন্তু একজন প্রতাপশালী দেশাধিপতিকে বৃক্ষানস্তরাল রা 
শর নিক্ষেপ করিয়া বধ কর! ঠিক ক্ষল্রিয়োচিত কাধ্য' কি নং তাহ! 
বিবেচনা করিবার উপধুক্ত মনের অবস্থ। তাহার ছিল বলি মনে হয় না। 
বালীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়া, ষে ব্যক্তি 
তাহাকে হরণ করিতে পারে, মনুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ।” 
মনুক্ত দণ্ড দিবার কর্তা তুমি কিসে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা কৰিয়াই 
যেন তিনি বারংবার বলিলেন “এই সশৈলা বনকাননশালিনী ধরিত্রী 
ইন্ষ্াকৃবংশীয়গণের অধিকৃত). ভরত সেই বংশের রাজা, আমরা তাহার 
অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দণও্ঁ.দিতে নিযুক্ত । যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে? তাহার 
সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই ।** বোধ হয়, তিনি আধ্য- 
জাতির যুদ্ধ-নিয়ম কিছ্ষিন্ধ্যায় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই। 
এই কাধ্য তাহার পক্ষে কতদূর স্তায়ান্ুমোদিত ঠিক বলা 'যায় না। 
বালী বে অপরাধে দোষী, সুগ্রীবও সেইরূপ ব্যাপাবে একাস্তরূপ নিরপরাধ 
ছিলেন বলিয়া! বোধ হয় না। সমুদ্রের তীরে অঙ্গদ বানরমগুলীর নিকট 
বলিয়াছিলেন-_"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য, এই স্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, 
জীবদ্দশায়ই তাহার পত্বীতে আসক্ত হইয়াছিল |” অর্থাৎ মায়াবীকে বধ 
করিবার জন্ত যখন ঝালী ধরণী-গহ্ব:র প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
মৃতা আশঙ্কা করিয়া! নুগ্রীৰ কিকিন্ধ্যাপুরী ও বালীর সহধন্মিলীকে অধিকার 
কৃরিয়। বসিয়াছিলেন। সেই কারণেই বোধ হয় বালী এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
সুতরাং নৈতিক বিচারে নুগ্রীবও ঝালীর স্যায় অভিযুক্ত হইতে পারিতেন। 
এই সকল অবস্থা পর্ধ্যালোচনা। করিলে রামের কার্ধ্য সমর্থন করা কঠিন হইয়া 
পড়ে। তারা যখন বালীকে রামচন্দ্রের কথ! উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় দিবদ 
নুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে দিন সরুলচেত। বালী 


১ 


রামচন্দ্র ৬ 


সি পাস পাস সস পল পি প্লিস পপ আও পা সপপাসসি শা পান শা পাল পাটি পা পতিত পালা 


কী 





সলিল বিলাস পিক চি লি বু 


বলিয়াছিলেন-_“বিশ্ববিশ্রতবীন্তি 'ধন্মাবতার বামচন্দ্র কেন কপটভাবে 


তাহা]কে হ্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন ?”. এই বিশ্বাস উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় 
নাই।' মৃত্যুকালে বালী রামচন্দ্রকে অনেক কটুক্তি করিয়াছিলেন, যথা__ 
আপনি ধন্মধবজ্জ কিন্ত অধার্মিক, তৃণাবৃত কুপের স্তায় আপনি প্রতারক, " 
মহাত্স। দখরথের পুক্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।” বালীর এই 
সকল উক্তি বাল্ীকি “ধন্মসংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া! লইয়াছিলেন, 
সুতরাং বামচন্দ্রে এই কাধ্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। 

কিন্ত এ কথ। নিশ্চিত যে করন্ধরূগী দন্ুগন্ধর্র্ব রামচন্দ্রকে স্বগ্রীবের সঙ্গে 
সধ্য স্থাপনপুর্বক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
শোক-বিহবল রামচন্দ্র স্ুৃগ্রীবের সঙ্গলাভ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে 
করিয়াছিলেন, এ দিকে আবার স্থগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী 
কর্তৃক তাহার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত অবগত হন। ন্থুগ্রীবকে সমছুঃখী দেখিয়া 
তাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক 
হইয়াছিল। এক্]স্ত শোকাতুর অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা 'বচার 
করিয়া কাধ্য করিবার সুবিধা ঘটে নাই। কৃত্তিবাদ পণ্ডিত এই 
অধ্যায়ের ভণিতায় লিখিয়াছেন-_ | 


“কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ। 
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ ॥৮ 


প্রমাদ” শব্দের অর্থ 'ভ্রম” | কিন্তু নৈতিক বিচারে এই ব্যাপারের 
ভ্রম মানিয়া লইলেও ইহ স্বীকাধ্য যে, ঝামচবিত্রের স্বাভাবিকত্ব এই 
ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে । সীতাবিরহে রাম যেরূপ শোকার্ত 
হইয়াছিলেন; তাহাতে তিনি অগ্থাচরণ করিতে 'সমর্থ ছিলেন না। 


৬৪ রামায়নী ক কথ 


ব্রীপপলাসিিস সদ লাস্টিলিস্চিলী সিলিকন পা লি পাস, লি পাসিলাশ্টাসটি পাপা পাসটিপাসমিপাি 


এই রটনা অন্তরূপ হইলে রামচন্দ্র আদর্শের বেশি 'ন্নিহিত হইতেন, 
কিন্ত বাস্তব হইতে সুদূরধর্তী হইয়া পড়িতেন,,.এবং কাব্যোক্তি বিষয়ের 
সামগ্তন্ত বুক্ষিত হইত না। রাম বালীর নিট আত্ম-সমর্থনার্থ ধলিয়!- 
ছিলেন, “আমি ন্ুগ্রীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করিয়া গমেত্রী ছাপন 
কত্রিয়াছি, তাহার শক্র আমার শক, আমি সতা পক্ষা করিতে বাধা ।” 


লি সশাসিপাসিপান্সি পশলা তি 


সতারক্ষাই রামচরিত্রের বিশেবর। এই দিক হইতে বামের চরিত্র 
আলোচনা করিলে বোধ হয়, হাহা! এই বাপারে কতক পরিমানে 
সমথিত হইতে পারে । 

রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচন , দিবার জঙ্ত সুগীবের সনে 
এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, তিনি বুক্ষান্তরাল 
হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মলধুছে নিযুক্ত বালীর প্রতি গুপ্তভাবে বু নিক্ষেপ 
করিয়া তাহার বধসদাধন করেন, তখন সেই সকল পরাক্রম প্রধশনের 


কোন প্রয়োজনই ছিল না। 
খধ্যমূক পর্বতের গুহা ভেদ করিয়। ছরর্গীম শৈলসঞুল প্রদেশে বালীর 


রাজা রচিত হইয়াছিল । সেই স্থানে নুগরীব বিজয়মাল্য কে পরিয়। 
(সংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যপান্‌ পব্ৰতের নািদুরে 'চত্রকানন। 
কিক্ষিন্ধ্যার গীতি বাদিত্রনর্ঘেষ শত হইঙেছিল ১ বামচন্্র মাল্যবান্‌ 
পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে .বাস করিয়া তাহ! শুনিতে পাইতেন | কিক্কিন্ধা।- 
নগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও ঠিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, বনবাস- 
প্রতিজ্ঞ। পালন করিয়া পর্বতে বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের চক্ষে 
দিবারাত্র নিদ্রা ছিল না, উদ্দিত শশিলেখা দর্শনে বিধুমুখী সাঁতাকে স্মরণ 
করিয়া আকুল হইতেন__ 

উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট1 শশাঙ্কং স বিশেষতঃ 

আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাস্থ শয়নং গতম্‌ ॥? 


রামচন্দ্র ৬৫ 


শস্পি পন শলিত উ--- পাশপাশি পান পাস্পিপীশপাসিপীশিরশিপাসিপিশিপ উপাসিপাশি পো পি লাস শী পন্টিশীিপাশিশীশিশীসি শপ স্পা উিলস্পপলি পিপাসা পিপি পানি পিপাসা িপিিপসপিপাশ পাসপিপস্পপাপাশিশাসপাস্পা ভীতি সপে পার পলিপ সস পিস 


“চক্র্রোদয় দেখি! বাত্রিকালে শয্যায় শামিত হইয়াও তিনি নিদ্রা-স্থথ 
লান্ড করিণ্তে পারিতেন না”, সন্ধ্যাকাল যেন চন্দনচচ্চিত হইয়া পর্বতের 
উদ্ধে শোভা গাইত। তখন বর্ষ-কাল, অবিরল জলধারা দর্শনে বাম মনে 
করিউন, তীন্্ার বিএহে সীতা অশ্রশ্যাগ কব্রিতেছেন ; নীল মেঘে স্ফুরিত * 
বিদুৎ দেখিয়া রাখণ কর্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাহার স্বৃতিপথে জাগরিত 
হইত। মালাধান্‌ গিরিতে ব্ষাখতুর, শুভাগমে দৃশ্তাবলী এক নবশ্রী। ধারণ 
করিল।. মেঘমালা অস্বর আবৃত করিয়। কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর শব্দ 
করিত, কচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্তিমগ্ডিত শৈলশুঙ্গ ধ্যানমগ্ন যোগীর টায় 
শোভা পান ত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ সমূহ যেন বিশ্রাম কারতে 
করিতে ধীরে ধীরে বাইত। নবশালিধান্তাবৃত বিচিত্র ধরণীর গাত্র কম্বলা- 
বু সুন্দরী-দেহের ন্ঠায় প্রকাশিত হইত। নবান্ু ধারাহত-কেশরপন্মদল 
পত্রিতাগ করিয়া সকেশর কধম্বপুষ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়তেছিল। 
এই বর্ষ) খতুতে-__ 

“প্রবাসিনো যান্তি নবাঃ স্বদেশান্‌।” 
প্রবাদী বাক্তিরা, স্বদেশে গমন করেন। ব্যায় ব্রামচন্্রের সীতাশোক 
দ্বিগুণিত হইল) বষার চারিটি মাস তাহার নিকট শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ 
প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি অতি কষ্টে অতিবাহিত 
করিলেন__  « ? * 


“চন্ারো বাধিক। মাপা গতা বর্ষশতোপমা2 1” 


ক্রমে আকাশ শরদাগমে প্রদর হইয়া উঠিল; বলাকা-সমূহ উড়িয়! গেল; 

সপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল) মেঘ, ময়ূর, হস্তিবৃখ 

এবং প্রশ্রথণ সমুহের গদগদ ধ্বনি সহসা প্রশীস্ত হইল; নীলোৎপলাভ 

মেঘরাজিতে আকাশ আর শ্ঠামীকৃত হইয়া রহিল না, শুভ শরদাগমে 
৫ 


৬৬ বামায়ণী কথ। 


নদীকুলের পুলিনরাশি শটুনঃ শনৈঃ জাগিয়া উঠিল। বাণীতীরে, কাননে 
এবং নদীতটে' রামচন্দ্র থুরিয়া মৃগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, 
তাহাকে ছাড়া কোথাও তিনি সুখলাভ করিতে পারলেন না।. 


“সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ ॥ 
তাং বিন৷ মুগশাবাক্ষীং চরন্না্য স্ুখং লে ॥” 

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাতরতার অশ্রু 
ঢালিয়। কত না মাক্ষেপ করিলেন! চাতক যেরূপ স্বর্গাধিপের নিকট 
কাতরকণ্ঠে একবিন্দু জল যাদ্র। করে, তিনিও সেইরূপ বাগ্র হইয়৷ সীতা 
দর্শন কামনা! করিতে লাগিলেন-__ 


“বিহঙ্গ ইব সারঙ্গ2 সলিলং ত্রিদশেশ্বরা 1৮ 


সলিলাশয্পসমহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত, তীরভূমিতে অসন, 
সপ্তুপর্ণ ও কোবিদার পুষ্প প্রস্ফুটিত। রামচন্দ্র বলিলেন_-"শরুৎ খাতু 
উপস্থিত, বর্ষ'গতে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা-উদ্ধারের উদ্টোগ করিবে 
বলিয়া স্তগ্রীব প্রতিশ্রুত । এখন উদ্যোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু তাহার 
কোন অন্থষ্ঠানই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি প্রিয়াবিহীন, ছুঃখার্ত ও 
হ্ৃতরাজা, স্ুগ্রীক আমাকে কৃপা করিতেছে না। আমি. অনাথ, রাজাভুষ্ট, 
প্রবাসী, দীন প্রার্থী_-এই অবস্থায় স্ুগ্রীবের শরণাপন্ন ভইয়াছি, সুগ্রীব 
এজন্য আমাকে উপেক্ষা) করিতেছে । তাহার কাধ্য উদ্ধার করিয়। 
লইয়া! মূর্খ এখন গ্রাম্যন্থখাসক্ত হইয়া বতিয়াছে। লক্ষ্মণ, তুমি তাহার 
নিকট যাঁও, পুনরায় দে কি আমার বাণাগ্রির 'প্রভায় কিক্বিন্ধা আলোকিত 
দেখিতে চায় ?* 
“ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ1% 
“যে পথে বালী ভ্বত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ রুদ্ধ হয় নাই।” 


ব্লামচন্জ্ ৬৭ 


পিসি 
পাস উপোস পিশিলাস্পস্পিসিপাশিপাসিপাশিািপিস্লাসিশিসসপাসিপানিপীসপািপাপানিপিপিাতিলা ১লাসিপাপািপিস্পাসিলাসি পাসিপাশলাসিশাশিতিপাশি পাশা পাপিসপাসিলািলসিশাি লালা পাটি পাশা 


হাকে বলিও, সে যেন সময়ানুপারে কার্য্য করে, এবং বালীর পথে যেন. 
জি ন। যাইতে হয়।, এই কথ! বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে পুনরায় বলি- 
লেন, *সুগরীবেধ গ্রীতিকর কথ! বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার কত্রিও।৮ 

স্বগীব যথার্থই গ্রাম্যন্থখাসক্ হইয়া! তারা, রুমা ও অপরাপর ললগা- , 
বৃন্দপরিবুত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে দিনের স্ায় রাত্রি 
এবং রাত্রির স্তায় দিন যাপন করিতেছিল, এমন কি লক্ষণের ভীষণ 
জ্যা-নিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ 
করে নাই।, শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া স্ুগ্রীব 
বলিল, "আমি ত কোন কুব্যবহার কর্রি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ 
কেন ক্রোধ করিতেছেন? আমি লক্ষ্মণ কিম্বা! রামকে কিছুমাত্র ভয় 
করি না,__তবে বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।-- 


“সুর্ববথা স্বুকরং মিত্রং দুক্ষরং প্রতিপালনম্‌ ॥৮ 


মিতরত্ব সর্বত্রই সলভ, মিত্রত্ব রক্ষ। করাই কঠিন” কিন্ত হনুমান সুগ্রীবকে 
তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিল_্যাম সপ্তচ্ছদ-তর পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া 
উঠিয্নাছে, নির্মল ₹গাকাশ হইতে বলাঁক। উড়িয়া! গিয়াছে, স্থতরাং শুভ 
শরৎকাল সমাগত। এই শরতকালে সুগ্রীৰ ঝামের সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রত, “এখন অপরাধ স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট 
ক্ষম' প্রার্থনা করুন।” স্ুগ্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি 
করিলেন, এবং লক্ষণের সন্মুথে স্বীয় কাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদন 
করিয়া অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তাহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত 
প্রজামগুলীর মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন__ 


“অহোভির্শিভির্ষে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ভয়া । 
হস্তব্যাস্তে ছুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ ॥ 


৬৮ ঝামারণী কথ। 


ম্পাস্টিী পল পিটিসি পালা সী সিন পিল পদ পাপিলাসিসরাসসপাসিল স্পাস্পিতিস্টি পিপলস সিসি সপসিপা ৯ তত সি ০ সী তত এ ৯৮০৯ তপন পাস্িতাসিলীসাসি পাতিল স্পিপিস্পিপাসিসপাসটি আল পিতা সিপাটিশতা স্পিলী আপাস্সপিসাস্সিপ নিস্পাপ সি পাস সালা সস সপ 


ৃ 


“যে সকল ল ছুরাম্মা। « আমাব্র আজ্জায় নি মধ্যে বা্ধানীতে উপস্থিত 
ন| হইবে, যেই সকল শানন-লজ্বনকারব্রিগণের উপর হত্যার আদেশ প্রদত্ত 
হইবে |” 

* স্ুগরীবের দ্বারা নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নানা দিগ্দেশ খুঁজি! 
সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। হনুমান বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হুইয়। লঙ্কায় প্রবেশ-পুর্বক সীতাকে দেখিয়৷ আসিল। 

সীা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি লইয়া হনুমান প্রত্যাবর্তন করিল । “এই 
আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহ্বল রামচন্দ্রকে মহাকবি সহসা শুনান নাই । হনুমান 
সীতার সংবাদ লইয়৷ সনুদ্রকুলে তৎপ্রত্যাগমন-আশান্বি ত বানরমণ্ডলীর নিকট 
উপস্থিত হইল। তাহারা এই তত্ব,পাইয! ভ্ৃষ্ট হইল, কিন্তু একবারে তখনই 
রামচন্দ্রের নিকটে গেল না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া! স্ুগ্রীবের বিশাল মধুবনে 
প্রবেশ কবিল। এই মধুবন কিক্ষিন্ধাধিপের বিশেষ আদেশভিন্ন অপ্রবেশ্ত 
ছিল.। সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী নিবুক্ত ছিল।, সীতার 
ংবাদ-লাভে পুলকিত বানরধুখ সেই মধুবনে প্রবেশ করিল। দধিমুখ 
'তাহার্দিগকে বারণ করিল, কিন্তু সে আনন্দের সময় তাহারা কেন নিষেধ 
মান্ত করিবে? তাহারা মধু-তরুর ডাল ভাঙ্গিয় বনের শ্রী নষ্ট করিয়া 
পর্যাপ্ত পরিমাণে মধুপান করিতে লাগিল। দধিমুখ অগত্যা বলপুর্বক 
তাহাদিগকে তাড়াইয়। দিতে চেষ্টা পাইল। দধিমুখেব্র এই ব্যবহারে তাহারা 
একত্র হইয়া তাহাকে “ত্রকুটিং দর্শযন্তি হি” ভ্রকুটি দেখাইতে লাগিল। 
তৎপর দধিমুখের বল প্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহার! দলবদ্ধ হইয়া দধিমুখকে 
বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রমুখে *সগ্ীবের নিকট নালিশ 
করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত মধুবনে মধু ও যৌবনোন্মত্ত বানরযথ-_ 
“গায়ন্তি কেচিও, গ্রণমন্তি কেচিৎ, 
পঠস্তি কেচিও, প্রচরপ্তি কেচিশ।৮ 


রামচন্দ্র ৬৯ 


স্ছিপিসিরসিপাস্দিাসি লাস্ট ৯ তাসিলরসটিতী সিএ সি লা স্িসিশি সিল ১৩ পিসির সিসি, তিল সি পাস লাস লাস্ট সলাত 


কেহ গাহিতে লাগ্রিল, কেহ প্রণাম রি লাগিল, কেহ "পাঠ করিতে 
লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,_এই ভাবে আনন্দোৎসব আর্ত 
করিয়; দিল।. ৃ 
স্থগ্রীব রাম লক্ষণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; দধিমুখ সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া! বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কাদিতে আর্ত করিল। তিনি 
অভয় দিয়া তাহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথ! 
জ্ঞাপন করিল। , স্থৃগ্রীব বলিলেন, “সীতান্বেষণতৎপরু বানর সম্প্রদায় 
নিতান্ত হতাশ ও দুঃখার্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছে। তাহাদের অকস্মাৎ 
এ ভাবান্তর কেন? তাহারা অবশ্ত কোন স্থুখ-সংবাদ পাইয়!ছে, হয় ত 
সীতার খোজ করিয়। আসিয়াছে ।* সহসা এই স্থখের পুর্ববাভাষ প্রাপ্ত 
, হইয়। রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়! উঠে, তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়। উঠিলেন; স্থুগ্রীবোক্ত এই 
কর্ণস্থখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তির জন্ত প্রস্তুত করিল। 
তৎপরে স্থুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগমন করিল । 
হনুমান রামুচন্দট্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়। সীতার অবস্থা বর্ণন করিল-_ 
“অধঃশষ্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্ধিনীৰ হিমাগমে ।৮ 
সীতার মৃত্তিকা-শয্যা, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে,__তিনিঞ্শীত-ক্রিষ্ট, পদ্মিনীর মত 
হইয়! গিয়াছেন | বাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়। বালকের স্তায় কাদিতে 
লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে ষেন সীতার অঙস্পর্শের স্থুথ অনুভব করিলেন, 
সুগ্রীবকে বলিলেন,_-“বৎসদর্শনে যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপন। আপনি ক্ষরিত 
হয়, এই মণির দর্শনে আমার হায় সেইরূপ স্লেহাতুর হইছে” পুনঃ, 
পুনঃ হন্ুমানকে জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন__"আমার ভামিনী মধুর কণে 
কি কহিয়াছেন, তাহা! বল। রোগী যেরূপ ওষধে জীবন পায়, সীতার 
কথাক্ম আমার সেইরূপ হয়-__ 
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। শু বামায়ণী কথা 


“দুঃখাৎ ছুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী |” 

দুঃথ হইতে"অধিকতর ছুঃখে পড়িয়া সীতা কেমন করিয়া জীবন ধারণ 
করিতেছেন ?” | ' 

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়। রামচন্দ্র বলিলেন, "এই 
অপুর্ব স্থুখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রত্দিনে আমি কি দিব, আমার কি 
আছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার তোমাকে আলিগন দান”, এই 
বণিয়। সাশ্রনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।, 
কিন্তু তন্ুমান লক্কাপুরীর যে বর্ণনা প্রদান করিল, তাহা আশঙ্কাজনক | 

বিশাল লঙ্কাপুরীর চারিপিক্‌ ঘিব্রিয়। বিমানস্পশী প্রাচীর,--তাহার চারিটি 
সুদুট কপাট, সেইখানে নানা প্রকার যন্ত্রনিশ্মিত অন্ত্রাদি রক্ষিত, সেই 
প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর পরিথা,_- তাহাতে নক্র কুস্তীরাদি বিরাজ' 
করিতেছে । সেই পরিখার উপর চারিটি যন্ত্রনির্মমিত সেতু । প্রতিপক্ষীয় 
সৈম্ব সেই সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্ুারে উত্তোলিত 
হইতে পারে,_-একটা সেতু অতি বিশাল, তাহার বন্থ-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি 
ন্র্ণমণ্ডিত। ত্রিকুট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও 
অগমা। শত শত বিষ্রতমুখ, পিঙ্গলকেশ, শেল ও শুলধারী রাক্ষস-সৈন্ত 
সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে । তৎপর 
লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরাক্রম,_-তাহাদের কেহ এরাবতের দস্তোৎপাটন 
করিয়াছে, কেহ বমপুরী অবরোধ করিয়! যমরাজকে শাসন করিয়াছে। 
' এই বিশাল, ছুরধিগম্য লঙ্কাপুর্রী হইতে সীতাঁকে উদ্ধার কৰিতে হইবে। 
শক্রুপক্ষ তাহাদের আগমনের পুর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান হইয়াছে। 
রামচন্দ্র স্ুগ্রীবের সমস্ত সৈন্তসহ পার্ক ত্যপথে সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইতে 
লাগিলেন। পথে দ্রমরা'জি অপর্য্যাপ্ত পু্প ও ফলসম্তারে সমুদ্ধ। কিন্তু 


পামচজ্ ৭১ 
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রাম দৈশঠদিগকে, সাবধান  কারিয়। |দলেন, পরীক্ষা : না করিয়। থেন কেহ 
কোন ফের আম্বাদ গহণ না করে, কি জানি বদ রাবণের গুপ্রচরগণ 
পুর্বেবুই তাহ বিষাক্ত "করিয়া "থাকে । এই সময়ে জোষ্ট ভ্রাতা কৃর্তৃক 
অপমানিত বিভাষণ আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাকে গ্রহণ, 
করা সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, 
বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শব্রপক্ষীয্নকে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়। সম্বন্ধে 
স্ুগ্রাব নিতান্তই, প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণা- 
গঠতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সন্মত হইলেন না। 

সমুদ্রের উপকুণবন্তী হইয়া বিশাল দৈম্ত অপীম জলরাশির অনন্ত 
প্রদারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথায়ও.জলরাশি ফেনরাজিবিক্াজিত 
টেকি উতৎ্কট অট্রহান্ত করিতেছে--কোথায়ও প্রকাণ্ড উন্মি সহকাতে 
কি উদরগ্র নুত্য করিতেছে? তিমি, তিমি্গিল প্রীত জলাম্থরগণের 
আন্দোলনে উঠ! গাঢ়রূপ্পে আবন্তিত ;-_বাযুদ্ধারা1 উদ্ধৃত হইয়া বিপুল 


একমাত্র উপমা আছে, সেই উপমা আকাশ, এবং আকাশের উপমা 
সমুদ্র। উভয়েই বাষু কর্তৃক আলোড়িত ভুইয়া অনন্তকাল দিগন্তবিশ্রুত 
শন্দেকি মন্ত্র সাধন, করিতেছে, সমুদ্রের উন্মি আকাশের মেঘ, সমুদ্রের 
মুক্তা, আকাশের তারা কে গণিগ্না শেষ করিবে? সমুদ্র আকাশে 
মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল 'হইতে আকাশ ও 
সমুদ্র দিগ্ধধুগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়। যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘনীভূত সংস্পর্শ 
লাভের চেষ্টা করিতেছে । এই বিপুল সমুদ্রের অগাধ তলদেশ নক্র কুস্তীরাদি 
নিকেতন। উন্মিগণের সঙ্গে ঝঞ্ধার অনন্ত ক্ষেত্রে যেন প্রলাপ কথোপকথন 
চলিতেছে! মৌন বিন্ময়ে তীরে দাড়াইয়া অসংখ্য সুগ্রীবসৈম্ত ভীতচক্ষে 
এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহ! উত্তীর্ণ হইবে কিরপে? 


৭২ রামার়ণী কথা 


রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘসক্কাশ দক্ষিণ বাহু তাহার উপাধাল করিলেন । যে 
বাহু *একদা, স্থগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অগ্গরাগে' সেবিত হইত, যে বাহু 
চন্মাচ্ছাদনশোভী স্থকোমল. শয্যায় থাকিতে অভস্ত,__যাহ।| অনন্ত, সহায় 
সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রার চির-বিশ্বস্ত উপাধান, যাহা৷ শক্রগণের 
দর্পহাতী ও সুহৃদ্গণের চির-আনন্দ ও অবলম্বন, যাহ। সহ গোদানের 
পুণ্যে পবিত্র,“ সেই মহাবাহু-মূলে শির রক্ষা! করিয়! কুশ-শয়নে রামচন্দ্র 
তিন রাত্রি তিন দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়! মৌনভাবে যাপন করেন.-__ 

“অদ্দা মে মরণং বাপি তরণং স।গরস্য বা।৮ 

"আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুব! প্রাণ বিসজ্জন দিব,” এই তপস্ত। 
করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দশ্ে সমুদ্রের উপাসনা করেন। .রামারণে বণিত 
আছে, সমুদ্র এই তগপস্তায়ও তাহাকে দর্শন না দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু 
লইয়। সাগরকে শাসন করিতে উগ্ভত হন, তাহার বিরাট্ধন্ু নিঃক্যত 
অন্ত শরজালে শঙ্ঘশুক্তিকাপুর্ণ মগ্রশৈলমালাবৃত মহাসমুদ্র ব্যথিত ও. 
কম্পিত হইয়। উঠিলেন। তখন গঙ্গা, সিন্ধু গ্রভৃতি নদীনদপরিবৃত 
রক্তমাল্যান্বরধর, কীরিটচ্ছটাদীপ্ত শুভ্রকুণল সমুদ্র কতাঞজলি হইয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হন, এবং সেতুবন্ধেব্র উপায় বলিয়। দেন 

বিশাল সমুদ্র ব্যাপী বিশাল সেতু নির্মিত হইল। সেতু বক্র না হয় এই 
জন্ত সৈম্তগণের কেহ সুত্র ধরিয়া, কেহ ব৷ মানদও ধরিয়। দণ্ডায়মান 
থাকিত। শিল!' ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নল অল্প সময়ে এই সেতু গঠন 
সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে রামচন্দ্র সসৈন্ত লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট 
হইয়া সীতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। “যে বায়ু তাহাকে স্পর্শ 
করিতেছ তাহ] আমাকে স্পর্ণ কবিয়া পবিত্র কর; যে চন্দ্র আমি 
দেখিতেছি, তিনিও হয় ত সেই চন্দ্রের প্রতি অস্রুপিক্ত দৃষ্টি বন্ধ করিয়া 
উন্মা্দিনী হইতেছেন-_ 


, বামচন্জর ৭৩ 
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“রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহাতে মদনাগ্রিনা ।৮ 
2 14. 
দিন ঝাত্র আমি তাহার বিবহের অগ্রিতে দগ্ধ হইতেছি। 


“কদ। স্থচারুদস্তোষ্টং তস্তা পদ্মমিবাননম্‌। 
ঈষছুন্নমা পশ্যামি রসায়নমিবাতুরঃ ॥” 


“কবে তাহার স্রচারু দন্ত ও অধরবুগ্ম, তাহার পদ্ম তুল্য সুন্দর মুখ, 
ঈষৎ উত্তোলন করিয়া দেখিব,__ রোগীর পক্ষে ওষধের ন্যায় সেই দর্শন 
আমাকে পরম শান্তি দান করিবে পু 

ইহার পরে যুদ্ধ আরুক লইল। বাবণের মন্ত্রিগণ তাহাকে নানারূপ 
পরামর্শ দিল; একজন বলিল “এক দল রাক্ষসসৈন্ত মনুষ্যসৈন্তের বেশ 
ধাব্রণপুর্বক বামচন্দ্রে্র নিকট যাইয়া বলুক, “ভরত আপনার সাহায্যার্থে 
আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন” এই ভাবে তাহারা রামসৈস্তের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া অন্নায়াসে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে। রাবণ 

সগ্রীবকে সগৈস্তে রামের পক্ষ হইতে বিচাত করিয়া স্বীয় পঙ্গতুক্ত করিবার 
_ জন্ত অনেক প্রকার, প্রলোতন প্রৰর্শন করিয়াছিল, বল বাহুল্য তাহার 
এই উদ্দেম্ত সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের নিধুক্ত গুগুচরগণ নানারূপ ছন্মবেশ 
ধারণপৃর্বক রামচন্দ্রের সৈশ্তসংখ্য। ও বু প্রণালী দেখিয়া যাইতে লাগিল । 
তাহার! ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিত, কিন্তু 
রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। স্ুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে 
হত্যা করিবার পরামর্শ দিতেন_-“ইহারা দুত নহে, ইহারা গুপ্তচর, 
স্থৃতরাং ইহার! যুদ্ধ-নিয়মানুসারে বধাহ )” কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদের কথা 

নিতেন না, শরণাপন্ন হইলে অমনই তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া দিতে, 
আদেশ করিতেন। এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জন্য তাহার 
নিকট : আনীত হইয়া! শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়্াছিলেন-_“তুমি 


৭৪ রামায়ণী কথা 


4৮৯০০ ১ল স্পিপীশীতিশিলাশাদাশিশশ্পশিশিটি শিপ িশিলীশীশীশল শী ৯ এ স্ল সান 


আমাদিগের কিরাত ভাল' ধরি টা যাও, তোমার প্রভু যে উদ্দস্তে 
তোমাকে 'পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার, সাহায্য করিতেছি, চতুমি আমার 
বাহসংস্থান ও ছিদ্রাি যাহা কিছু আছে, দেখিয়া যাও, যদি নিজে সব 
বুঝিতে না পার, আমার অন্ধুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ তোমাকে সকলহ 
দেখাইবে।” ব্রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়। ধর্মযুদ্ধে রাক্ষপগণকে 
নিহত করিয়াছিলেন। একদিনকার উতকট বুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্রী 
হইয়া পড়িয়াছিল; র্রাক্ষসাধিপতি লক্ষণকে বিধ্বস্ত. ও রামের বন্ছ সৈন্ 
নষ্ট করিয়া অবশেষে রামচন্দ্র কর্তৃক: পত্রান্ত হইলেন। তাহার কিবীট 
কন্তিত হইয়া মুর্তিকায় পড়িয়াছিল, তাহার মন্তকোদ্ধে ধৃত ভেমচ্ছত্র শা 
শলাক1 হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া(ছল, রামচন্দ্র বাণপিগ্ধাঙ্গ হইয়া রাবণ পলাইবার 
পন্থ। প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, “রাক্ষস, 
তুমি আমার বহু সৈস্ত নষ্ট করিয়া যুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি 
পরিশরা্ত শত্র পীড়ন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি অদ্য বজনীতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম লাশ কর, কল্য সবল হইইয়। নতি পুনরায় 
যুদ্ধ করিও |” 

লক্ষ্মণ ব্রাবণের শেলে মুমুধু,- রামের সৈন্তগণের মধ্যে কেহ সেই 
হৃদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না,_পাছে সেই চেষ্টায় লক্ষ্মণ 
প্রাণতাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্রু নেত্রে সেই শেল উঠাইয়া ভাঙ্গিয়া 
ফেপিলেন, এবং মুমূর্ব লক্ষমণকে বক্ষে রাখিয়া তাহাকে শত্রহস্ত হইতে 
রক্ষ। করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রাবণের শরনিকরে তাহার পৃষ্ঠদেশ 
ছিন্ন হইয়া বাইতেছিল, ভ্রাতৃবৎসল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই । 
»*. ইন্দ্রজিৎকর্তৃক মায়া-সীতার কর্তনসংবাদ শুনিয়৷ রামচন্দ্র সংজ্ঞশৃন্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তখন সৈশ্ঠগণ তাহাকে ঘিবিয়া। পদ্ম ও ইন্দীবর-গন্ধী 
নিগ্ধজলধারা দ্বারা তাহার চৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি 


শী 





৮ শিপ শশী উিিিশিশশি্টী িশিশিিশ্শিশীশশি শী শিশাশীশিশীশীনী। 


ঝামচজ্ ৭৫ 
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চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলের, (বিভীষণ বলিতেছেন * এ গীতা মায়াসীতা,_ 
প্রন্কৃত নে, সীতা অশোক বনে সুস্থ আছেন।” বাম" ইভা শুনিয়া 
বলিক্েন, “তুমি কি বলিতেছ তাহ আমার মস্তিষে প্রবেশ করিতেছে না, 
আমি কিছুই ঝুঝিলাম না, তুমি আবার বল।” শোক-মুহামান রামের এই , 
মৌন অগচ করুণ দৃষ্টি বড় মন্রস্পনী । 

ভীবণ যুঃদ্ধ ছুর্দান্ত প্নক্ষলগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিল-_ অতিকায়, 
ভ্রিশিরা, নরান্তক, দেবাস্তক, মহাপার্খ্, মহোদর, অকম্পন, কুস্তকর্ণ, ইন্জ্রজিৎ 
প্রভৃতি মহারথিগণ সমরাঙ্গণে পতিত হইল,--দ্ুই বার রামচন্দ্র ইঈদ্রজিতের 
প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বলৈ অবাহতি লাভ করেন। 
এই যুদ্ধে রাক্ষলগণ কোন বিনয় স্চক কথা রামচন্দ্রকে বলে নাই,_-যে 
সকল ভক্তির কথ কৃত্তিবাল, তুলসীদাস গুভূতি কবিকৃত প্রচলিত বামায়ণে 
স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল কাব্য নাই । ভীষণ যুদ্ধম্মেত্র যে কিরূপে 
ভক্তির ,তীর্থধামে পরিণত হইতে পারে, অন্ত্রময় রণক্ষেত্র বে অশ্রময় হইয়া 
উঠিতে পারে, ইহা কাবা-জগতের এক অসামান্য প্রহেলিকার মত বোধ 
হয়, তাহা আমব। শুধু বাঙ্গালা ও € হিন্দী বামায়ণে পাইতেছি। 

“রামরাবণয়োধুদ্ধিং রামরাবণয়োরিব |” 

রাম রাবণের বুদ্ধ রাম বাবণের যুদ্ধেরই মত, তাহার অগ্ঠ উপমা হইতে 
পারে না। প্লাবণের সঙ্গে শে যুন্ধ অতি ভীষণ) উভয়ের করাল জ্যানিঃস্থত 
বাণজ্োতিতে দিশ্মগুল আলোকিত হইয়৷ গেল। দিগ্ববগণের মুক্ত 
কেশকলাপে বাণাগ্রির দীপ্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ 
যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার কম্পিতা হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট 
করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র ক্ষণকাল চিত্র-পটের স্টায় নিষ্পন্ন হইয়! 
রহিলেন। অগন্তাষর উপদেশানুসারে রামচন্দ্র এই সময় হুর্যদেবের 
স্তবন্ূচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন__"হে তমোস্প, হে হিমক্প, হে 


খু 


৭৬ রামায়ণী কথ। 
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শক্রন্, হে জ্যোতিষ্পতি, হে লোকসাক্ষি,. হে ব্যোমন্মাথ,” এইবূপ ভাবে 
ম্্রজপ করিতে করিতে সহস! তাহার দেহ হইতে নব-শক্তি ও তেজ 
বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের আমু ফুরাইল রি 
রাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্ত এতদিন উন্মত্ত- 
প্রা ছিহলন, রাবণ বিনাশের পর তাহার সেই ব্যাকুলতা যেন সহসা হাস 
পাইল। তীহার অতীত প্রেমোচ্ছাস স্মরণ করিয়ু$ মনে হয় যেন রাবণ 
বধের পরে তিনি অশোকবনে ছুটিয়৷ যাইয়া! পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতাকে 
দেখিয়া "জুড়াইবেন। কিন্তু সহস| একটি শাস্ত 'অচঞ্চল ভাব পরিগ্রহ 
করিয়া তিনি আমাদিগকে চমতকৃত করিয়া দিতেছেন। তিনি রাবণের 
সৎকারের জন্ত বিভীষণকে ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও 
অগুরু কাষ্ঠে রাক্ষদাধিপতির দেহ ভক্মীভূত হইল। রাম বিভীষণকে 
রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে, হনুং 
মানকে অশোক বনে পাঠাইয়। দিলেন--সীতাকে আনিবার জন নহে,__ 
তিনি রাবণকে নিহত করিয়া সসৈন্তে কুশলে আছেন, এই সংবাদ দেওয়ার 
জন্ত। নূমানকে বলিয়া দিলেন,_র্াক্ষদরাঁজ বিভীষণ্রে অঙ্থমতি লইয়! 
যেন মে অশোক-বনে প্রবেশ করে। ? 
হনুমান এই শুভ সংবাদ প্রধান করিলে সীত। হর্ষোচ্ছু'সে কিছুকাল 
কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। তাহার ছুইটি পদ্মপলাশসুন্দর চক্ষুতে 
অশ্রবেগ উচ্ছুসিত হইয়া! উঠিয়াছিল এবং তাহার শোকপাওুর উপবাসকশ 
মুখখানি এক নবশ্রীতে শোভিত হ্ইয়াছিল। হনুমান যখন বলিল, 
“আপনার কি কিছু বলিবার নাই?” তখন দীনহীন। জনকছুহিত। 
বলিলেন, “পৃথিবীতে এমন কোন ধন ব্রত্ব নাই, বাহ! দান করিয়া আমি 
এই শুভ সংবাদের আনন্দ বুঝাইতে পারি ।” যে সকল রাক্ষপী মীতাকে 
নানারূপ যন্ত্রণ দিয়াছিল, ছ্ছন্মান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত - হইলে 


ব্রামচন্দ্র ৭৭ 
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সীতা তাহাকে বারণ করিলেন__“ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে 
বে কষ্ট দিছে, তজ্ন্ ইহার! দণ্ডা্থ নহে ।” বিদারকালে সীতা হন্যানকে 
দিয়া বলয় পাঠাইলেন,__তিনি স্বামীর পূর্ণচন্ত্রানন দেখিবার অনুমতি ভিক্ষা 
করেন। হনুমান সীতার কথ! রামচন্দ্রকে বলিলেন__ 


“সা হি শোকসমাবিষ্টা বাম্পপধ্যাকুলেক্ষণা । 

মৈথিলী বিজয়ং শ্রতত্ব! দ্রষ্ট,ং তামভিকাওকতি ॥৮ 
“শোকাতুর! অশ্রমুখী সীতা বিভয়বার্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অভিলাষ 
করিতেছেন ।” সীতার এই অনুমতি প্রার্থনাব্র কথা শুনিয়৷ রামচন্দ্র গম্ভীর 
হইলেন, অকম্মাৎ তাহার হৃদয় উচ্ছপিত হইয়! চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা 
দিল, কিন্তু তিনি তাহা! রোধ করিলেন) মুত্তিকার দিকে ঢৃষ্টিবদ্ধ করিয়া 
রহিলেন, তখন একটি গভীর মর্মববিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত হইল । তৎপর 
বিভীবণের পিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “সীতার কেশকলাপ উত্তমরূপে 
মাজ্জনা করিয়া তাহাকে সুন্দর বন্ত্ালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এখানে আনিতে 
অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছ। করি ।” 

[বিভধন স্বয়ং আরামের কথা সীতাকে জানাইলে, অশ্রুপুরিত চক্ষে সীতা 

বণিলেন।- 


“অস্সাতা দ্রষ্ট,মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর ॥৮ 
“আমি যে ভাবে আছি, এইরূপ অন্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা 
কি।” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, “রামচন্দ্র যেরূপ অন্ুজ্ঞা করিয়াছেন, 
সেইরূপ ভাবে কাধ্য করাই আপনার উচিত ।” 
তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনান্তে মার্জনা হইল দিব্যান্বর 
পরিধানপুর্বক, সুন্দর ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া অলোকসামান্তা 
শ্রীশাপিনী সীতাদেবী শিবিকাঝোহণ করিয়! চলিলেন। সীতাকে দেখিবার 


৭৮ ্‌ রামায়ণী কথা 
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ইচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষপ শিবিকার পার্খে ভিড় কর্রিল! বিভীষণ 
তাহাদ্দিগকে " অজস্র বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামষন্তর ইহাতে 
ক্রুন্ধ' হইয়৷ বিভীষণকে বলিলেন, প্বিপৎকালে, ঘুদ্ধে এবং স্বয়ংকরস্থলে 
' পুরাঙগনাদের দর্শন দূষণীয় নহে । সীতার স্তায় বিপদাপন্না ও ছুঃস্থা কে 
আছে? তাহাকে দেখিতে কে।ন বাধ। নাই, সীভাকে শিবিক1 তাগ 
করিয়া পদব্রজে আমার নিকট আিতে বলুন।” এই কথায় বিভীবুণ, 
সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। সেই বিশাল দৈম্মণ্ডলীর 
মধ্যবর্তী নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী লজ্জায় বেপথুমান৷ 
তন্বী সীতাদেবী রামচন্ত্রের সম্মুথে উপাস্ৃত হইয়া চির ঈস্সিত দরিতের 
মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন । ক 

রামচন্দ্র বলিলেন__“অগ্ভ আমার শ্রম সফল, যে বাক্তি অপমানিত হইয়া 
প্রতিশোধ ন। নেয়, সে পৌরুষশূন্ত, কৃপার্হ। অগ্য হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, 
সুগ্রীব, বিভীষণ এবং সৈম্থবুন্দের পরিশ্রম সার্থক” এই কথায় সীঃগাদেবীর 
'মুখপন্কজ হর্ধরাগে রক্তিমাভ হইয়া উঠি, তাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু উচ্ছলিত 
হইল । কিন্ত | 

“জনবাদভয়াদ্রাজ্নে! বভুব হৃদয়ং দ্বিধা ।” 

লোকনিন্াা ভয়ে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল, কিন্তু ৰহু কষ্টে 
হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন-_-“আমি মানাকাজ্জী, রাবণ 
আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। পবিত্র ইন্্াকুবংশের 
. গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষলকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে 
ছিলে, আমি তোমার চবিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের 
পরম গ্রীতির সামগ্রী, কিন্তু নেত্র বোগী যেরূপ দীপের জ্যোতি সহ করিতে 
পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। এনবপ 
পৌরুষবর্ধিত ব্যক্তি কে আছে যে শক্রগৃহস্থিতা স্বীয় স্ত্রীকে পুনশ্চ, গ্রহণ 


বামচন্জর ৭৯, 


নু সখী হয়! তু রাবণের স্বর, চা দি টা 
তোমাকে গু লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবেে। আমি 
যে াদগ [ণের “বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলাম, ইহা তোমার 
জন্য নহে। আমার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই 
দশদিক্‌ পড়িয়। আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও । লক্ষ্মণ, ভরত, 
স্থগ্রীব কি্বা বিভীষণ, উঠাদের বাহাকে ন্সভিরুচি, তাহারই উপর মনো 
নিবেশ কর ।” 

রামের এই কথায় সীতাব্র মন কিরূপ হইল, ভাতা অনুভবনীয়। 
চতুদ্দিকে মভাসৈম্তসজ্ব, সক কর্ণ বিস্ময়ে বামেব্র এই কথা শুনিয়৷ ব্যথিত 
হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, লজ্জায় যেন নিজের 
শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিন্বি ক্ষত্রিয়-রমণী, 
অপ্রতিম তেজন্বিনী)' চক্ষুপ্রাণী অশ্ররাশি এক হস্তে মার্জনা করিয়া 
গদগদ-কগে, স্বামীকে বলিল্নে-তুমি আমাকে এই শ্রতিকঠোর ছুরক্ষর 
কথা কেন বপিতেছ? এই ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের 
স্ীদিগকে বাঁললে শোভ| পায়, দৈববশে আমার গা্সংস্পর্শ দোষ হইয়াছে, 
তজ্জন্ত আমি অপরাধিনী নি, আমার মুন সব্ধদা তুমি বিবাজিত আছ। 
বদি তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, তৰে 
প্রথম যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথ! বলিয়া পাঠাও 
নাই কেন? তাহ! হইলে তোষাকর্তক পরিত্যক্ত এই জীবন আমি 
তখনই ত্যাগ করিতাম ।- তাহা হইলে তোমার ও তোমার সুহৃদ্বর্গের 
এই শ্রয় স্বীকার করিতে হইত না।” এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষণের 
দিকে চাহিয়৷ বলিলেন, “লক্ষ্মণ, তুমি চিতা সজ্জিত করিয়া দাও। আমি 
আর এই অপবাদকলঙ্কিত জীবন বহন করিতে ইচ্ছা করি না।” লক্ষ্মণ 
রামের মুখের দিকে চাহিয়। অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিত। 


স্পস্ট 


৮০ বামামণী কথ! 


সজ্জিত হ£ল, সীতা অধোমুখে স্থিত ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
জলম্ত আরগ্রতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি-গ্রবেশের, পুর্বে 
সীতা বলিয়াছিলেন-__“আমি রাঁম ভিন্ন -অন্ত কাহাকেও মনে চিন্তা করি 
নাই, হে পবিত্র সর্ঝ-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে আশ্রয় দান কর। আমি 
শুদ্ধচরিত্র!, কিন্তু রামচন্দ্র আমাকে ছৃষ্টা বলিয়।! জানিতেছেন, অতএব হে 
বহ্ছি, আমাকে আশ্রয় দান কর।”, | 

অগ্িতে ব্বর্ণপ্রতিম। বিনীন হইয়া গেল। সাশ্নেত্রে রাম মূহূর্তকাল 
শোকাতুর হইয়া পড়িলেন; তখন অগ্নি সীতাকে ব্ামের নিকট ফিরাইয়। 
দিয় গেল। দেবগণ স্বর্ণ হইতে নামিস্কা আসিয়া বামচন্দ্রের নিকট সীতা 
সম্বন্ধে নান৷ কথ| "বলিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়া 
হট্ট হইয়া বলিলেন “সীতা শুদ্ধচরিত্রা এবং সতীত্বের প্রভায় আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহা আমি মনে জানিয়াছি। যদ্দি আমি *্প্রাপ্ডি-মাত্রই 
সীতাকে গ্রহণ করিতাম, ৩বে লোকে আমাকে কামপরায়ণ কলিত এবং 
কোন প্রকার বিচার না করিয়া স্ত্রেশতো বশতঃ ইঠাকে গ্রহণ করিয়াছি, 
এই অপবাদ প্রচারিত হইত। 


“বিশুদ্ধ! ব্রিযু লোকেঞ্ঞমেথিলী জনকাত্বজ।৮__ 
“সীত। ভ্রিলোকের মধ্যে বিশুদ্ধ” ইহ। আমি অবগত আছি। 
তৎপর দেবগণ তাহাকে-_- 
“ভবন্নারায়ণে। দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রাযুধঃ প্রাভৃঃ।৮ 
«আপনি স্ব্নং চক্রধারী নারায়ণ” ইত্যাদিরূপ স্তোত্র দ্বারা অভিনন্দিত 
করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 
ততপরে ভাতা ও স্ত্রীর সহিত রামচন্দ্র পুষ্পক রুথারোহণ, পূর্বক 
বিভীবণপ্রমুখ াক্ষবৃন্দ ও স্থগ্রীবপ্রমুখ বানরটদন্ত প্ররিবৃত হইয়া 


ডা ৮১ 


চে পি শাসিিসি শিরা িরীসি পাটি পাতি তাস্টিতিসিরিস্জিশীসছি পানি 


অযোধ্যাভিযুখে য যাত্রা! 1 করিলেন) পথে সীতার ইচ্ছানুসারে কিছ্িদব্যার, 
পুরস্থীবর্গবেঃ রথে তুলিয়া লইলেন। বিজয়ী রামচন্ত্রকে লইরা পুষ্পকরথ 
আকাশ্ন-পথে চলিতে লাগিল । - সমুদ্রের তীরনিষেবিত স্থুশ্িগ্ .বাধুপ্রবাহ 
পর্য্যাপ্ত কেতকীবেণু আকাশে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুগ . 
সেই পুষ্পরেথুসংচ্ছন্ন হইল; দূরে তমালতালশোভী সমুদ্রের বেলাভূমি 
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রেখায় দৃষ্ঠমন হইতে লাগিল। ব্রামচন্ত্র সীতাকে 
রথ হইতে চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান দেখাইয়। পুর্বকথ! তাহার 
স্মতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন; এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণন৷ 
বিস্তারিত করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের অপুব্বত্রয়োদশ-সর্গের সৃষ্টি 
করিয়াছেন । 

বন-গমনের ঠিক চতুদ্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত 
5ইলেন। . সেখানে যাইয়া শুনিলেন, ভরত তাহার পাছুকার উপর 
রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিনিধিস্বর্ূপ নন্দীগ্রামে রাজ্য শাসন করিতেছেন। 
ভরদ্ধাজের আশ্রম হইতে রামচন্ত্র হনুমানকে ছদ্মবেশে ভরতের নিকট 
গমন করিতে অনুক্ঞ করিলেন। পথে শৃঙ্গবের পুরাধিপতি গুহককে 
তিনি তাহার আগমন-সংবাদ দিয়া যাইতে বলিলেন,। হনুমাঁনকে ভরতের 
নিকট তাহার বুন্ধবত্বস্ত, সীতা-উদ্ধার এবং বিভীষণ ও স্ুগ্রীবের বিরাট 
মৈজরপৈস্ত সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথ! বলিতে কহিয়! শেষে 
বলিয়া দ্রিলেন--এই সকল কথ! শুনিয়া! ভরতের মুখভঙী কিরূপ হয়, 
তাহ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও ।” কোনও রূপ অগ্রীতিবাঞ্জক ভাঁব 
লক্ষিত হইলে তিনি অযোধ্যায় যাইবেন না, দীর্ঘকাল ধনধান্থশালিনী 
ধরিত্রী শাসন করিয়া যদি তাহার রাজ্য কামন! হইয়া থাকে, তাহ! হইলে 
তরুতকেই রাজ্য প্রদান করিবেন। 

হনুমান পথে গুহকরাজকে রামাগমনের গুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিব 


৮২ রামারণী কথা 


শপাকপ্লাস্িলা সদা অপি সসিতি সী পিপিপি সাস্পিপা্টি প সলাত পিছ লস্ট প সপ স্পা পাসি পাস্তা সতী সপিসটিতী শিলা স্পিতাসিপাস্পিপিস্পিস্পপিস্পিপসিলা সিল স্পরাসিপস্িলাস্পিল িলাস্িলা স্পিন লিসা 


্ 


অযোধ্যা হইতে এক  ক্রোশ দূরবর্তী নদীগ্রাম উপস্থিত হইলেন। সে 
স্থানে যাইয়া 


“দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্‌। 
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকষিতম্‌ ॥ 
স্মুন্নতজটাভারং বল্গলাজিনবাসসম্‌। 
নিয়তং ভাবিতাত্বা।নং ব্রহ্মধষিসমতেজসম্‌ ॥ 
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বনসুন্ধরাম্‌।” 


দেখিলেন ভরত দীন, কৃশ এবং আশ্রমবাপী, তাহার শরীর অমাঞ্জিত ও 
মলিন, তিনি ভ্রাতৃছুঃখে বিষ । তাহার মস্তকে উন্নত জটাভার এবং 
পরিধানে বন্ধল ও অজিন। তিনি সর্বদা আত্মবিষয়ক ধ্যানমগ্ন এবং 
ব্হ্ষষির ন্যায় তেজযুক্ত। পাছুকায় নিবেদন করিয়। বন্ুন্ধরা শাসন 
করিতেছেন । হনুমান যাইয়া তাহাকে বলিলেন-__ 


“বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্‌। 
অনুশোচসি কাকুতস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥৮ 


"্দগুকারণ্যবাসী চীরজটাধর থে অগ্রজের জন্ত আপনি অনুশোচনা 
ক্সিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন।” রামের প্রত্যাগমনের 
সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল, সমস্ত 
ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়! জটিল মলদিগ্ধাঙ্গে তিনি বাহার জন্য 
এতদিন কঠোর পারির্রাজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা ম্মরণ করিয়া 
তাহার হৃদয় শতধ1 বিদীর্ণ হইয়াছে--এই চতুদ্দশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত 
পালনের ফলম্বরূপ সেই রামচন্দ্র গৃহপ্রত্য/গত হইতেছেন, এই সংব!দ 
শুনিয়া তিনি সাশ্রনেতরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে তাঁহাকে 


সপ পাশপাশি শশা ঠাপা শি পিপি তি পাস শা সি লাশ পাশা পপ 


সামচজ্ ৮৩ 


৮ শান  পাশিশ্পাশ পন পি শত টিপা শিপিস্িশশত শীত তিশা 


অভিষিক্ত করিলেন « এবং তাহার জন্ত বহু উপচারের রি বধ ২ মহার্ঘ 
পুরস্কারের ব্যবস্থা কব্রিলেন। 

সমস্ত সচিববুন্দ পরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্দট্রের সঙ্গে দেখা করিতে 
বাত্রা করিলেন, তাহার জটার উপরে শ্রীরামের পাছুকা' তদুদ্ধে ছত্রধর, 
£বশাল পাঞর ছত্র ধারণ করিয়াছিল, ভবুত যাইয়। রামকে বরণ করিয়া 
আ:নলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাছুক। পরাইয়া দিয়া স্তাস স্বরূপ 
ব্যব্দত রাজাভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ৬ 

রামচন্দ্র শুভধিনে ঝাজো অভিষিক্ত হইলেন, স্তুগ্রীবকে বৈদুর্যা ও 
চন্থৃকান্ত মণিখাচত মভার্থ ক্গী উপঢৌকন দিলেন, অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার 
উপহ্ৃত হইল । সীতা নানারূপ ভূষণ ও বন্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্থীয় 
ক হইতে মভামুণা কগহার তুলির! বানরসৈস্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
কর্ধিলেন। বামচন্দ্র বললেন, “তোমার বাহাকে ইচ্ছা! তাহাকে ইহা 
উপহার দেও |” সীতা সেই ভার হনুমানকে প্রদান করিলেন। 

আমরা রামচন্দ্রের অভিষেক লইয়া এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধ করিয়া- 
ছিলাম, ক্টাহার অভিষেক আখ্যানের সঙ্গে ইহ পত্রিসমাপ্ত করিলাম । 

রামের চত্রিপ্র ।কছু জটিল। ভরত, লক্ষ্পণ, সীতা প্রভৃতি অপরাপর 
সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই 
ইঞ্গাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষণ ভ্রাতৃত্বের, সীত। 
সতীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল্য। প্তৃত্বমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নান! 
দিগ্দেশ হইতে আগত হইয়া নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়া যেমন আপনাদের 
সত্ব] হাব্রাইয়া ফেলে, ব্রামায়ণের বিচিত্র চত্িত্রাবলীও সেই প্রকার 
নানাদিক্‌ হইতে বামমুখী হইয়াছে--ব্ামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততথানিতেই 
তাহাদের সত্তা ও বিকাশ-_-এজন্ত রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর 
চরিত্র ন্যুনাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পকিত; 
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_তিনি রামা'ণে পুত্ররূপে প্রাধান্তলাভ করিয়াছেন,_ত্রাতারূপে, বন্ধুকূপে, 
স্বামী 'ও প্রভৃরূপে-_সকল রূপেই তিনি অগ্রগণা ; বহুদিক্‌ হইত তীহ্ছার 
চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে--এবং বহু বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দর্শনীয় । 
আবার তাহার" চরিত্রের কতকগুলি আপাতবৈষমোর সামঞ্জন্ত করিয়া 
তাহাকে বুঝিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্তের মীমাংদা না করিলে 
তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র--কৌশল্যাকে 
তিম্নি বলিয়াছিলেন,--“কাম মোহ বা অন্ত যে কোন, ভাবের বশবত্তী 
হইয়াই পিতা এই প্রতিশ্রতি প্রদান করিয়। থাকুন না কেন, আমি তাহার 
বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাহার আদেশ 
পালন করিব--তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা |” সেই রামচন্ত্রই গঙ্গার অপর- 
তীরবন্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমূলে বসিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষমণকে 
বলিয়াছিলেন--“এমন “ক কোথাও দেখিয়াছ লক্ষ্মণ, প্রমদার বাকোর 
বশবন্তী হইয়া কোন পিতা! আমার ন্তায় ছন্দান্ুবস্তী পুত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন? মহারাজ অবশ্তই কষ্ট পাইতেছেন-_কিন্তু যাহার! ধর্মৃত্যাগ 
করিয়া কামসেব। করে--ঝাজ! দশরথের শ্টায় কষ্ট তাহাদের অবশ্ঠাস্তাবী |” 
ধিনি সীতাকে “শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে” বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং 
ধাহাকে হারাইয়া তিনি শোকারুণনেত্রে উন্মত্তবৎ পুষ্পতরুকে আলিঙ্গন 
করিতে গিয়াছিলেন এবং 


“আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শুন্যোহ্য়মুটজত্তব |” 


বলিয়া কাদিয়। আকুল হইয়াছিলেন,_-লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া "অশোকবন 
হইতে সীতাকে স্পর্শ করিয়! বায়ুপ্রবাহ তাহার অঙ্গ ছুইতেছে” বলিয়া 
পুলকা শ্রুনেত্রে ধ্যানী হইয়। ঈাড়াইয়াছিলেন-_সেই রাম বিপুল সৈম্ঠসঙ্ঘের 
সাক্ষাতে--প্লক্ষ্ণ, ভরত, বিভীষণ বা সুগ্রীব, ইহাদের ধাহাকে. ইচ্ছা, 
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সুমি ভজনাঞ্করিতে পার-_দশদিক্‌ পদ্থিয়া আছে_তুমি যথ| ইচ্ছ। গমন 
কর- আমার তোমাতে কোন প্রয়োজন নাই”-_-গলদ শ্রুনেত্রা, শোকশীর্ণা, 
নিরপঞ্াধ। সীঙ্ডাকে এইরূপ নির্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। ধিনি 
বনবাসদগ্ডের কথা শুনিয়া কৈকেয়ীব নিকট স্পর্ধাসহকারে বলিয়াছিলেন এ 


“বিদ্ধি মাং খষিভিস্তুলযং বিমূলং ধন্মমাস্থিতম্‌।” 


“আমাকে খধষিগণের মত বিমলধন্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়। জানিবেন* তিনিই 
কৌশল্যার সমীপবন্তী হইয়া প্নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ* পরিশ্রান্ত হস্তীর স্তায় 
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং সীতার অঞ্চলপার্শবস্তী হইয়৷ 
মুখে মলিনতার স্প্ট চিহ্ন প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে 
বিনষ্ট করিবার সঙ্কন্ন প্রকাশ করিলে যিনি তাহাকে কঠোরবাক্যে বলিয়া- 
ছিলেন__“তুমি রাজালোভে এইরূপ কথ! বলিয়া থাকিলে, আমি ভরতকে 
কহিয়া ব্রাজ্য তোমাকে দিব” এবং যিনি ভরত তাহার পপ্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তর* বারংবার এই কথা কহিতেন-_-তিনিই মীতার নিকট বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, খ্রশ্বর্্যশালী 
বাক্তিরা অপরের প্রশংস। সহ করিতে পারেন না।” ভরতের ভ্রাতৃভক্তির 
অপুর্ব পরিচয় পাইয়া! তিনি সীতাবির্হের সময়েও ভরতের মীন শোকাতুর 
মৃন্তি বিস্ৃত হন নাই-_পুষ্পভারালস্কৃত1 পম্পাতীব্রতরুরাজির পার্থে ভরতের 
কথ। ম্মরণ করিয়া অশ্রত্যাগ করিয়াছিলেন,__বিভীষণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে এই জন্য স্বগ্রীব তাহাকে অবিশ্বান্ত বলিয়৷ নিন্দ। 
করাতে, রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন__৭বন্ধু, ভরতের স্ায় ভাই এই পৃথিবীতে 
তুমি কোথায় পাইবে?” তিনিই আবার বনবাসান্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে 
যাইয়া হুনুমানকে নন্দীগ্রামে পঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,_-"আমার 
আগমন সংবাদ শুনিয়। ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, ভাল করিয়া 
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$ 1 & 


লক্ষ করিও ।” এইরূপ বুবিধ& আপাতবৈষন্য তাহার চটকে দাটল 
করিয়া তুলিয়াছে | 
 ব্রামায়ণপাঠককে আমর] একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন 'করিতে 
ওগ্ুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য ছুই পৃথক্‌ সামগ্রী_গ্রীকৃ রীতি 
অনুসারে নাটকবণিত কাল তিন দিবসের উদ্ধ হওয়ার বিধান নাই। এই 
দিবসত্রয়ের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেষকে একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্তক, 
কোন্‌ কথাটি কাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সঙকতার সভিত 
তাহ। লক্ষ্য করিয়| নাউকরচন! করিতে হয়। চরিব্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, 
লেখককে দেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়। তাহা সংঙ্গেপে সঙ্কলন করিতে 
হয়। কিন্ত যে কাব্যের ঘটন! জীবনব্যাপী, সে কাব্োর চবিত্রগুলি নাটকের 
ীতি অনুসারে বিচার্ধ্য নহে । এই দীর্ঘকালে নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত 
হইয়া চব্রিপগুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বিচিত্র হইয়। থাকে-_তাহা 
সময়োপযোগী হয় কি না-তাহাই সমধিক পরিমাণে বিচার্য্য | * শ্রেষ্ঠতম 


সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্তী ছুই একটি ঘটন] ব! উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়! . 


আলোকে ধরিলে তাহ তাদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিক্ না হইতে পারে। 
অবস্থার ক্রমাগত উৎপীডুন সহ্য করিয়! লোকে সাধারণতঃ সাত্বিকগুণসম্পন্ন 
হইলেও দুই এক স্ুলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় পতিত হইয়! রামচন্দ্র বাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন--তাহ। 
তাহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে দৌর্বল্যজ্ঞাপক বলিয়! 
অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে সুক্মভাবে বিচার 
করিলে - তাহা অনেক সময়েই অন্তরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাহার 
“দৌর্বল্যজ্ঞাপক” উক্তিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহান্থৃভৃতির 
অত্যুর্ধে যাইয়া পড়িতেন, আমর! তাহাকে ধরিতে টুঁইতে পারতাম না। 


রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্তায়__উহা! রূচিৎ নমিত হইয়া ভুম্পর্শ 


সি 
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শাস্তি সি উ....৮০.০৯৯িত পাস লি লি লি লাসি লী পাপা সিলাসিলী সটতীসটিরসটি পাতাটি তোলা লোন লাসি-র লী সী তে তে লা ক সি ছি তাছি পাস লাস লোসিলীসি লোস্টিপী তি লা শাসিশীও ৯৯ শাসল ৯ সপন লস্মিলাসমিিসিসি পি পি পা পপ 


করিলেও “সেই অবনয়ন তাহার নভঃম্পর্শী গৌরবকে ক্ষুপ্ন করে না 
পাথিব জাতের পরিচয় দিয়া আঁমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাঞ্জ। রামচন্দ্র 
সাধারণতঃ উৎরুষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ববশ্রী- 
সমনিত বাখিয়াছেন__তীহার কোন চিন্ত। বা কাধ্যই পরের অনিষ্ট করিব 
প্রবৃত্তি হইতে উখিত নহে, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্টভ্রাতার 
ভাধ্যাপঙ্থারী দস্থ্য বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্তই দণ্ড 
দিতেও গিয়াছিলেন। স্ুুগ্ীবের শত্রু তাহার শক্র,_তাহাকে বধ করিতে 
তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রত ছিলেন--এই প্রতিশ্রতিপালনও তিনি ধর্ম 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । উত্তরকাগুবণিত সীতাবর্জনেও দৃষ্ট তয়__রাম 
যাহ] স্বকর্তবা বলিয়। অবধারণ করিয়াছিলেন__তীাহার জীবনকে সমাক্রূপে 
নৈরাশ্ঠপুর্ণ ককিয়াও তিনি তাহ' প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও 
তাহার চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকৃটাই জাজল্যমান করিয়াছে। 
মহাঁকাবার কোন গুঢ়দেশে অবস্থার দারুণ নিপীড়নে নিম্পেষিত হইয়! 
তিনি দুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহ। লইয়! হট্টগোল 
করা এবং হিমালয়ের কোন শিলা কি পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, 
তাহা আবিষ্কার করিয়! পর্বতরাজের মহত্বকে তুচ্ছ করা, দ্ুইই একবিধ। 
পল্পবগ্রাহী পাঠকগণ রামচরিত্রের ঙুব্রপ সমালোচনার ভার লইবেন। 
বালসীকি-অস্কিত বামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্তব_এ চিত্রে সুচিক1 বিদ্ধ 
কৰিলে তাহ! হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়__এই চরিত্র ছায়া কিংব! 
ধৃমবিগ্রহে পরিণত হইয়া! পুস্তকান্তর্ঁত আদর্শ হইয়া! পড়ে নাই। 

সঙ্গীতের স্তায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে-_গীতি যেরূপ 
নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়! ফিরিয়াও স্বীয় মূলরাগিণীর বাহিরে যাইকী 
পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরপ একট? স্বপরিচায়ক শ্বাতন্া আছে-_ 
সেইটিকে জীবনের মূলরাঁগিণী বল! যাঁয়? জীবনের কাধ্যকলাপ সমগ্রভাবে 


৮৮ ব্রামায়ণী কথা 


বিবেচনা করিলে উহা! আবিঙ্গুত হয়। যিনি যাহাই ৰলুন,__সেই 
অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্তারের প্রতি অবজ্ঞার সহিত র্টিপাত করিয়৷ 
অভিষেকব্রতোজ্জল শুদ্ধপট্বন্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয্লাছিলেদ-__ ' 


* “এবমস্ত গমি্তামি বনং বস্তমহতং ত্বিতঃ। 
জটাচীরধরে রাজ্ভ্ঃ প্রতিজ্ঞামন্ুপালয়ন্‌ ॥৮ 


“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞ পালনপুর্ধক জটাবন্কল ধারণ 
করিয়া বনবাসী হইবঝ__সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিজ্র। এই 
অপুর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ 
আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়৷ ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সাস্ত্বনা দিয়া 
বলিতেছেন-_ 


“য| শ্ীতিবুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্‌। 
ম্প্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্‌॥৮ 


“অযোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি তা! 
ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি গ্রীত হইব।” এই 
উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচাফ্ঠুক। লক্ষণের ক্রোধ ও বাগ্বিতও| 
পরাভূত করিয়া খধিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপুর্ব্বক 
বলিলেন-_. 


«“সৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম সম্তারসম্রম2 | 
অভিষেক নিবৃত্তার্থে সোহস্ত সম্তারসন্ত্রমঃ ॥% 
সৌমিত্র, আমার অভিষেকের তন্ঠ যে সম্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহ। 


আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্ত হউক ।” এই বৈরাগ্যপুর্ণ কধবনি সমস্ত 
কুদ্রম্থর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে । যে দিন.ররাবণ 


ব্রামচন্ত্ৰ ৮৯ 
৪38১ 


স্পলা শা্শি শী লি শশা শি শিত ০ শি ্ 


রামের শরাসনের তেজে ভরষ্টকুণ্ুল ও হতশ্রী হইয়৷ পলাইবার পন্থা? 
পাইতেছিল' না, সে দিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল. গভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন__ 
প্রাক্ষণ, তুমি আমার বহুসৈন্ত নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইনখ" 
বিশ্রাম কর, কলা সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও ।” সেই মহাহবের 
মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্মিক প্রবরের এই কণ্ঠস্বর স্বীয় ক্ষম৷ উচ্চারণ 
করিয়াছিল; উহাই তাহার 1চরাভাস্ত কধবনি,_ রাম ভিন্ন জগতে & 
কথা শক্রকে আর কে বলিতে পারিত? কৈকেয়ীকে লক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে 
নিন্দা করিলে, ব্রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে তাহাকে বলিয়াছিলেন__-প্অন্বা কৈকেয়ীর 
নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না”__-এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই 
স্বাভাবিক ; সীতাকে ও তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন-__ 


১ 


“ন্সেহপ্রণয়সন্তোগে সমা হি মম মাতর21% 


“আমার প্রতি স্পেহ ও আদর প্রদশনের সম্পকে,_সকল মাতাই আমার 
পক্ষে তুল্য ।” আর এক দিন শরাহত লক্ষণ মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
এদিকে দুদ্ধর্ রাবণ তীহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল,_-ব্যান্ত্রী যেরূপ 
স্বীন শাবককে রক্ষা করে, ব্ামচন্দ্র সেই ভাবে লক্মণকে রক্ষা করিতেছিলেন; 
রাবণের শরজাল তাহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষ্ণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং 
বলিয়াছিলেন,__“তুমি যেরূপ বনে আমাকে অন্ুগমন করিয়াছ, আঁমিও 
আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অন্থগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আম 
বাচিতে পারিব না*_-এইরূপ শত শত চিত্র বামার়ণকাব্যে অমর হইয়। 
আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আকিয়! 
ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি আমাদিগকে এই আশ্চর্য 


৯০ হা কথ। 


১০১৬৮ বহর 2৩০২ বারন তার বা 


চরিত্রের সমুন্নত লৌনদর্ধা দেখাইয়া মুসধ ও ও স্প্প করিতেছে 
রামায়ণকাব্যপাঠান্তে রামচন্ত্রের এই উজ্জল ও সাধু মুক্তি মানস্াটে চিরতরে 
মুদ্রিত হইয়া যাঁয়। অপর কোন কথা মনে উদয় তয় না, আর' একান্ত 
মত্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোন্মাদ যদি দৌর্বল্য- 
জ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্তনা থে, প্রণয়িগণের নিকট রামের এই 
প্রেমোন্মাদের ন্তায় মনোহর কিছু নাই-_-এখানে বৈরাগোর শ্রী নাই, কি 
*অপর্য্যাপ্ত কাব্যশ্রী সে অভাব পুরণ করিয়া দিতেছে, আর নিজ্জন গিরি- 
প্রদেশের শোভান্বিত দৃশ্ঠাবলাতে বিরহাশ্রর সংযোগ করিয়া সেই সমস্ত 
বিচিত্র বাহ্াসম্পদ্‌ চিরসুন্দর করিয়! বাখিয়াছে। 


ভরত 


ভবুতের উল্লেখ করিয়! রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন_- 
“রামাদপি হি তং মন্তে ধন্মতো বলবন্তরম্‌।৮ 


ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন 
করিলে তাহাকে ত্যাজ্য পুক্র ও স্বীয় ওদ্ধদৈহিক কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া! 
নির্দেশ করেন। এমন নির্দোষ_শুধু নির্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, 
ব্রামায়ণকাকের একমাত্র আদরশচবিত্র ভরুতের ভাগ্যে ষেকি বিড়ম্বনা 
ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমর! ছুঃখিত হই । পিতা তাহাকে 
অশ্ঠায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাহাকে আনিবার জন্য যে সকল 
দূত কেকন্-রাজো,প্ররিত হইয়াছিল তাহারা ও অযোধ্যার কুশলসন্বন্ধীয় 
উত্তরে যেন ঈবং ত্রু,র বাগসহকারে বলিয়াছিল__ 


“ “কুশলান্তে মহাবাহে! যেষাং কুশলমিচ্ছসি।” 


“আপনি বধাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাহার! কুশলে আছেন।” 
অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না 
তিনি কৈকেরী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। দুত্গণ এক 
হয় মিথ্য/। কথা বলিয়াছিল, না হয় নিট্টুরভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছিল, ইহ! 
ভিন্ন এস্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না। রামবনবাসোপলক্ষে 
অযোধ্যা ঝাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্বিতপ্তা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা র* 


২ | 27 কথ। 


শি পাস্টিল ৬ পরি পা ৫৯ পি ৯ পি পা পরী ত পান্টি লি পতি তাত কন পালা লী লা পাদিপীছি পিল সি পলা পাস লীন্িলীন্িশা স্পা পা সত পাস লস ললিপপ ওলি লীস্চি পক পা সলাছি স্ি 


মধ্যেও ছ্ই এক বর এই নির্দোষ রাজকুমারের উরি অন্তর .কটাক্ষপাত 
হইয়াছে | 'প্রজাগণ রামের বনবাসকালে,__ 


“ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম সৌনিকে পশবো যথা 1৮ 


“আমর] ঘাতক সন্নিধানে পশুর সম্ভার ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম”-_ 
এই বলিষ্। আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আতীয়- 
গণের নিকট হইতেও অতি অন্তায় লাঞ্চন! প্রাপ্পু হইয়াছেন । ব্রামচন্দ্ 
ভরতকে এত ভালবামিতেন ষে, “মম প্রাণৈঃ প্রির়তরঃ” বলিয়া তিনি 
বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। . কৌশল্যানকে বাম বলিয়া- 
ছিলেন-প্ধন্ম-প্রাণ ভরতের কথ! মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় 
রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।* অথচ সেই 
রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, 
এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, পতুমি , ভরতের 
নিকট আমার প্রশংসা করিও না--খদ্বিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা 
শুনিতে ভালবাসেন না” এই সন্দেহের মার্জনা নাই। পিতা 
দশরথ রামাভিষেকের উদ্ভোগের সময় ভরতকে সন্দেহের চক্ষে 
দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলৈয়াছিলেন, 
“ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া 
যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও ভরত ধার্মিক ও তোমার 
অনুগত, তথাপি মনধুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ!” ইচ্ষাকুবংশের 
চিরাগতপ্রথানুসারে সিংহাসন জোষ্টভ্রাতারই প্রাপ্য; এমত অবস্থায় 
ধান্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জন। নাই। বাম ভব্রতের 
চরিত্র-মাহাত্ম্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসাস্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে 
»হনুমান্কে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন--“আমার গ্রতাগমন 


ভরত ৯৩. 


পাস 5 লাসপাস্টিপীসিপাসটি সিস্ট পি পাছি ৮ ৯ লা্ছি পান্টি পাস্টিলীসিরি সপ সিল ৬৭ শি ৩৯৩ ঈপাসি পক সত সি পাি পা পাপী পা ০্ানিলিস্সি পাটি পাস্টিলীস্ছি প সি পি তি পি পাস পাস পাস্টিশীসপিাসিলাস্িলী সিশিসি পা রসি 


ত্বাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিরতি হয় কি. না, তাহা! ভাল 
করিয়া লঙ্গটা কৰ্িও1৮ এই সন্দেভও একান্ত অমাজ্জনীয়। জগতে 
অনপর্াধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্য ভরতের মত আদর্শ ধান্দিকের 
প্রতি এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষ্মণ বারংবাবর-__ 


€€ 


ভরতস্ত বধে দোষাং নাহং পশ্য।মি রাঘব 1” 


বলিয়া! আস্ফালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্ররুদ্ধকঠে লক্ষণের 
কথা বলিয়াছেন - 


“সিদ্ধার্থ খলু সৌমিত্রির্শ্ন্দ্রবিমলোপমম্‌। 
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্‌ ॥” 


লক্ষণ ধন্ট, তিনি রামচন্দ্রের পদ্মচক্ষু চন্ত্রোপম উজ্জ্বল মুখখানি দেখি- 
তেছেন। প্রক্কৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্বিট ভওয়ার কিছু কারণ 
অবশ্তই বিগ্যমান ছিল। এত বড় যড়যন্্রণা হইয়া গেল, ভরতের 
ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধা- 
জিতের সহিত পরামর্শ কক্রিয়া ভরত যে দূর শ্ছইতে সুত্রচালনা করিয়া 
কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই 
সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকেয়ীকে বলিয়া- 
ছিলেন_ণ্যখন অধোধ্যার প্রক্কতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার 
দিকে তাকাইবে, আমি তাহ! সহা করিতে পারিব না।” কৌশল্য 
ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, "এই সকল 
বাক্যে ব্রণে স্থচিক! বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট, হয়, ভরতকে সেইরূপ 
বেদন] দিয়াছিল। দৈবচন্রে পড়িয়। এই দেবতুলাচরিত্র বিশ্বের সকলের, 
সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে 
ফিরাইয়া আনিবার জন্ত বিপুল বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, 


৯৪ . বামায়ণী কথা 


নিষাদাধিপতি 'গুহক তখন তাহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত 
মনে করিয়া, পথে লগুড় ধারণপুর্বক দীড়াইয়াছিলেন, এমন ডি ভরদ্বাজ 
খষি পর্য্স্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“আপনি সেই নিষ্পাপ বরাজপুজের প্রাত কোন পাপ অভিপ্রায় খহন 
“করিয়া ত যাইশেছেন না?” প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে 
ভুতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভব্ুত কৈকেয়ীকে “নাতুবূপে 
মমামিত্রে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, বান্তবিকই কৈকেয়ী 
মাতারূপে তাহার মহাশক্রম্বরূপ হইয়া দাডইয়াছিলেন-__ বিশ্বময় এস 
যে সন্দেহ-চক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর পতিত ভইতেছিল, তাহার 
মূল কৈকেক্সী। | 

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, ভরতের 
অপুর্ব ভ্রাতৃন্সেহ সমস্ত জটিলঙাকে সহঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে 
আমরা নানা অবস্থার সুখী হইতে দেখয়াছি। যখন চিত্রকুটের 
পুষ্পোগ্[ননিভ এবং রুচিং ক্ষকিত প্রস্তর প্রান্ত অধিত্যকায় [বলম্বিত 
শৈলশ্রঙ্গ এবং বিচিত্র পুঞ্পসন্তারের প্রতি লক্ষা করিয়৷ রাম সীতাকে 
বলিয়া ছিলেন, “এই স্থানে তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়।' আমি অযোধ)ার 
রাজপদ আঁকঞ্চিংকর মনে করিতেছি,” তখন দম্পতির নিন্মল আনন্দমন্ 
চিত্র আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে। "রামচন্দ্রের 
আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিন্নবিষ্র 
চিত্রটি মন্্ান্তিক করুণার যোগ্য। বাঁমকে যখন ভরত িররাইয়া!. লইতে 
আসেন, তখন তাহার জটিল, রুশ ও বিবর্ণ মস্তি দখিয়া রামচন্দ্র চমকিয়া 
উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন । 

ভরতের চিএ প্রদর্শন কৰিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু বথন সব্ধ প্রথম 
যঝনিকা। উত্তোলন করেন, তখনই তাহার মুস্তি বিষগ্রতাপৃণ। এইমাত্র 


ভরত প্র ৯৫ 


থপ দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্ভকীগণ তাহার প্রমোদের 
জন্য , সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখীগণ বাগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিক্েছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যা 
বিষম বিপদের পুব্বাভাস যেন তাহার মন অধিকার করিয়া বুহিয়াগে, 
তনি কোনরূপেই স্ুগ্থ হইতে পারিতেছেন ন। এই সময়ে তাহাকে 
লইয়া যাইবার জগ্ট অযোপ্া হইতে দূত আদিল। ব্যগ্রক্ঠে ভরত 
দূতগণকে অযোধার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ 
বার্থবাঞ্জক উত্তরে বলিল-_ 


৮ ৯লি সপাসিল পি পেস পাস স স্পস্ট এপাশ লি লী সী সি পাস সপাসমিপস পস্ 


“কুশলাস্তে মহাবাহে যেষাং কুশলমিচ্ছসি |» 


কিন্ত গত রাত্রের দ্রঃস্বপ্র ও দৃতগণের ব্াগ্রতা তাহার নিকট একটা 
সমন্তার মত মনে হইল । এই ছুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সুত্রে 
গাথিয়া একান্ত বিমধ হহলেন-__ 


'যড্ভব হ্থাস্ত হৃদয়ে চিন্তা স্তমহতী তদা। 
ত্বরয়৷ চাপি দূতানাং স্বপ্রস্তাপি চ দর্শনা ॥% 


বছ দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম কাঁরয়। ভরত দূর হইতে 
অযোধার চিরগ্তামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিতকণ্ঠে 
সারথকে জিজ্ঞাসা করিলেন-“এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, 
নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত 
ব্রাহ্মণগণের ক্ধবনি ও কাধ্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলাহলশব্দ 
একান্তরূপে নিস্তব্ধ । যে প্রমোদোগ্ভানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র 
বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত । বাজগন্থ। চন্দন ও জলনিষেকে 
প্নবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হত্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংঘত কবাট 


৯৬ ৪ রামায়ণী কথা 


৬ 
লস্টিটিসটাসিএলাসসিপি স্পট সতশাসিলাপিসলানিলী প্লিস পাস পল পপ সিপিশিলাতিসছ পাত সপ সলিল স্পা ক অ পীর পিল শপ সী শাসিত তা লি পল পি দিশা সি পাস লাস সদ তর শী 


ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত .অযোধ্যা নহে, এ যেন 
অযোধ্যা অরণ্য ।” 

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তহিত হইয়াছে । চাদের হাট ভাঁঙগিয়। 
গিয়াছে । ভ্রিলোকবিশ্রুতকী্ভি মহারাজ দশরথ পুভ্রশোকে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন; অভিষেক উৎসবে প্রফুল্ল জোষ্ট রাজকুমার বিধিশাপে 
অভিশপ্ত হইয়া পাগলেব্র বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ুর 
সথীগণকে বিতরণ করিয়া অযোধ্যার রাজ্বধু পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনা 
হইয়াছেন; ধাহার আয়ত এবং স্ুবুত্ত বাহুদয়. অঙ্গদ প্রভাতি সব্বভূঘশ 
ধারণের যোগ্য--ণ্সেই সুবর্চ্ছবি” লক্ষণ ভ্রাতা ও বধূর পদান্ক অনুসরণ 
কৰিয়াছেন, অযোধ্যায় গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের 
উৎস প্রবাহিত হইতেছে । বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিত্ক্ত। সুমন্ত 
সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার 
দশ। প্রাপ্ত হইয়াছে । ্‌ 

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতিহারীদিগের 
প্রণাম গ্রহণ করিয়া উতৎ্কগ্ঠিতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানে 
তাহাকে দেখিতে পাইলেন,না। | 


“রাজা ভবতি ভুয়িষ্টমিহাম্থায়া নিবেশনে ৮ 


কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন,--পিতাকে খুঁজিতে ভরত 
মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। | 

_ সগ্ঠোবিধব। কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাতিনী' পুত্রের ভাবী 
অভিষেক-ব্যাপারের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া স্থখী হইতেছিলেন। 
ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাস! 
করাতে তিনি বলিলেন-__ | রর 


ভরত ৯৭ 


পিপাসা পপ পল ০২০৮০০2০০০৩ পেস পিস আপা সিল পাপী ০৩ আপস পিস আপা পপি উস 





“যা*গতিঃ সর্ববভূতানাং তাং গতিং তে পিতা 'গত2 1” 
“সর্বজীবের “যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হুইয়াছেন।” ' এই 
ংবাদে' পরশুদ্ছিন্ন বন্তবৃক্ষের স্তায় ভরত ভূলুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 





শী পিসির 





“ক স পাণিঃ স্খস্পর্শস্তাতস্থা ক্রিষ্ট কর্ম্মণ2 1৮ রি 


“অক্রিষ্টকম্ম! পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব ?”-_-বলিয়৷ ভরত 
কাদিতে লাগিলেন। বাজহীন রাজশয্য। তাহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের 
মত বোৌধ হইল। তিনি.কৈকেয়ীকে বলিলেন, প্রাম কোথায় আছেন ? 
এখন পিতার অভাবে ঘিনি আমার পিতা, ধিনি আমার বন্ধু, আমি বাহার 
দাস, সেই বামচন্ত্রকে দেখিবার জন্ত আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” 
বাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্ত্তিত 
হইয়া রহিলেন, ভাতার চরিত্রসন্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া! তিনি বলিলেন,__“রাম 
কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দবিদ্রদিগকে পীড়ন 
করিয়াছেন, কিংব। পরদাবে আসক্ত হইয়াছেন ?--এই নির্বাসনদণ্ড কেন 
হইল ?* কৈকেয়ী বলিলেন_“রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।” 
শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন__ 


“ন রামঃ পরদারান্‌ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি |” 


শেষে ভরতের উন্নতি ও ব্রাজশ্রী কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড 
করিয়াছেন, তাহা বলিয়৷ পুল্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাহার 
মুখের দিকে চাহিলেন। 
নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়৷ ফেলিল। ধর্মপ্রাণ 
বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ দংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন 
নাই। তিনি মাতাকে যে ভণ্খসনা করিলেন, তাহা তাহার মহাছর্সতি 
[ শব 


৯৮ রামায়ণী কথা 


স্মরণ করিয়। আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। প্তুমি 
ধার্টিকবর" অশ্বপতির, কন্তা নহ, তাহার বংশে রাক্ষসী। !তুমি আমার 
ধম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী কাঁরয়াছ, 
.তমি নরকে গমন কর” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে- 
ছিলেন, তখন অপর গুহ হইতে কোৌশল্য| সুমিত্রাকে. বলিলেন_-ণভরতেক্র 
কগস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকি 
আন।” কৃশাঙ্গী সুমিত্র। ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, 
“তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিঙ্ষণ্টকে ব্রাজাভোগ করুন, তুমি 
আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়) দেও।” এই কটুক্তিতে মন্মাবিদ্ধ 
ভরত কৌশলার নিকট অনেক শপথ করিলেন; তিনি এই ব্যাপাবের 
বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, বন্ুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করি! 
নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্স অভি- 
সম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কথা বলিবার উত্তেজনার ও দারুণ 
শোকে মুহমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণামরী অন্ব! 
কৌশল ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন-_তাহাকে 
অস্কে লইয়! কাদিতে লাগিলেন। 

ভরতের'শোক. এবং ওুদাসীন্ত ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশান- 
ঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাদিতে কীদিতে বলিলেন, প্পিতঃ, 
আপনি প্রিয় পুক্রদ্ব়কে বনে পাঠাইয়৷ নিজে কোথায় যাইতেছেন?” অস্রপূর্ণ- 
কাতরদুষ্টি রাঁজকুমারকে বশিষ্ট তাড়ন করিতে করিতে পিতার গু্ধদৈহিক 
কার্ধ্য সম্পানে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে 
চেষ্টাশুন্য হইয়1 পড়িয়াছিলেন । * 

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাঁগলের -স্তাঁয় 
ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। “ইক্ষাকুবংশের প্রথাহুসারে 


ভরত ৭০ 


শলাস্পাস্পি শি পতি লোশিশাশিশশা ৯৮ দশিিস্পিশী শিশিশিত উিলাটিশীপিতশ পিতা শা শশ------৩ ০ 


সিংভান জ্যেষ্ঠ বাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি 
[াভিতেছ ?” বাজমৃত্যুর চতুদ্ঘশ দিবসে বশিষ্টপ্রমুখ সচিবধুন্দ ভরতকে 
রাজ]ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । ভরত বলিলেন--প্রামচন্দ্র 
রাজা হইবেন, অধযোধ্যার সমস্ত প্রজামগ্ডলী লইয়া আমি তাহার ৪৯. 
ধরিয়া সাধয়। আনব, নতুবা চতুদ্দশ বৎসরের জন্ত আমিও বনবাসী 
হইব ।” 

শব্রুন মন্ব্রাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জন করিয়া 
অনুরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন। 

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিবাইয়া আনিতে ছুটিল।  শুঙ্গবের- 
পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাংকার হইল। ভরতকে গুহক 
প্রথমে সন্দে5 করিয্লাছিণ, কিন্ত ভরতের মুখ দেখিছ। তাহার হৃদয়ের 
ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল ন|। ইন্ুধামুলে তৃণশষ্যায় রাম একটু জলপান 
করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশবা। রামের বিশালবাহুপীড়ুনে 
নিম্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরার প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দুষ্ট 
হইতেছিল, এই দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দীড়াইয়া 
ব্রহিলেন, গুহক কথ বলিতেছিলেন, ভরত" শুনিতে পান শাই। ভরতষ্কে 
সংদ্ঞাশুন্ট দেখিয়। শত্রদ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগিলেন,_ 
রাণীগণ এবং সচিববুন্দের শোক উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। বন্থযত্রে ভরত 
জ্রানলাভ করিয়া সাঞ্নেত্রে বলিলেন, “এই নাকি তাহার শধ্য।,__-ধিনি 
আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যন্ত,_াহার গৃহ 
পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে চিরান্থুরঞ্জিত,__যে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও 
ময়ূরের বিহারভূমি ও গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখিত ও যাহার কাঞ্চনভি্ি- 
সমূহ কারুকার্যের আদর্শ,_ সেই গৃহপতি ধুলিলুগ্ঠিত হইয়া ইন্কুদীমূলে 
পড়িয়াছিলেন, একথ' স্বপ্পের স্তায় বোধ হয়, ইহ অবিশ্বাস্ত। আমি 


১০৪ বামায়ণী কথ 


কোন্‌ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রবো আমার 
কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবন্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন' করিব” ও 
ফলমুলাহার করিয়া! জীবনযাপন করিব।” ' 
₹** এবার জটাবন্কগপরিহিত শোকবিমুঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে 

যাইয়া বামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন । এই সর্বজ্ঞ খষিও প্রথমতঃ সন্দেহ 
করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একবাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে 
আধিত্যগ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশানুসারে রাজকুমার, চিত্রকুটা ভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। ভত্রদ্ধাজ ভরতেরু শিবিরে আগমন করিয়। রাণী(দিগকে 
চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, “ভগবন্‌, 
এ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌমামুন্তি দেবতার গ্থায় দেখিতেছেন, 
ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উহার বামবানধ আশ্রয় করিয়া 
বিমন। অবস্থায় ধিনি দীড়াইয়া৷ আছেন, বনান্তরে শুফপুষ্পকণিকার-তরুর 
যায় শীর্ণাঙ্গী_-ইনি লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ের জননী স্মিত্রা,আর তাহার পার্খে 
যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে ব্দায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি 
পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা ্রজ্ঞামানিনী ও রাজাকামুক1--এই 
তর্ভাগ্যর মাতা” বলিতে বলিতে ভরতের ছুইটী চক্ষু অশ্রপুর্ণ হইয়া 
আদিল এবং'ক্রুদ্ধ সর্পের স্ঠায় একবার জলভর! চক্ষে মাতার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। 

চিত্রকুটের সন্নিহিত হুইয়৷ ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত 
হইয়৷ রখ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রনর হইতে লাগিলেন । 

তখন রমণীয় চিত্রকুটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল, আতর 
ও লোশ্বদল পক হইয়া! শাখাগ্রে ছুলিতেছিল। চিত্রকুটের কোন অংশ 
ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুম্পসস্তারে প্রমোদ- 
উদ্ভানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্বতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশূঙ্গ উর্ধে 
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উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়। আছে__অদূরে মন্দাকিনী,_কোথাও 
পুলিনশালিপী, কোথাও জলব্রাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে 
বিলীয়মান। ,তরঙ্গরাজি সুন্দরীর পরিত্যাক্ত বস্ত্রের স্তায় বারুকর্তৃক ঘন 
আন্দোলিত হইতেছিল, কোথাও পার্বত্য ফুলরাশি শ্োতোবেগে ভাস্য! 
যাইতেছিল। এই দৃপ্ দেখিত দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন__ 
"ক্মাজ্যনাশ ও সুহ্ৃদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধ! জন্মাইতেছে না, 
আমি এই পাব্বত্য দৃশ্তাবলীর নিম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে 
পারিতেছি |” 

এই কথা৷ শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল 
হইয়া! উঠিল, সৈশ্ঠরেণুতে দিয্সগুল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পশুপক্ষী 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞসা 
করিলেন, “দেখ, কোন রাজ! বা রাজপুল্র মুগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন 
কি? িংব৷ কোন ভীষণ জন্তর আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শাস্তি 
এভাবে বিদ্িত হইতেছে ? লক্ষণ দীর্ঘপুম্পিত শালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বদিকে সৈ্তশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং 
বলিলেন, “অগ্নি নির্বাণ করুন, দীতাকে গুহার মধ্য লুকাইয়!. রাখুন 
এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়৷ প্রস্তুত হউন।৮ কাহার সৈন্ত আসিতেছে, কিছু 
বুঝিতে পারিলে কি ?” এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, “অদ্বরে এঁ যে 
বিশাল বিটপী দেখ। বাইতেছে, উহার প্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত 
রথধবজ দেখা যাইতেছে, _-অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পর্ণমনোরথ হয় নাই, 
নি্ষণ্টকে রাজ্যপ্রী লাভ করিবার জন্ত ভরত আমাদিগের বধসক্কল্পে অগ্রসর 
হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মুল ভরতে আমি বধ করিব ।” 

রামচন্দ্র বলিলেন -_প্ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়। লইয়া যাইতে 
আসিঙ্লাছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরন্েহপরায়ণ, 





১০২ রামায়ণী কথ। 


আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়। 
আমাদিগের “উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্তায় সন্দেহ করিতেছ 
কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন আপ্রয় কার্য করে নাই, তুষি 
তাহার প্রতি কেন দ্রুরবাকা প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজালোভে এরূপ 
করিয়া! থাক, তবে ভরতকে কহিয়। আমি .নিশ্চয়ই ব্রাজ্য তোমাকে 
দেওয়াইব।” ধশ্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষণ লজ্জায় অভিভূষ্ভ 
হইয়] পড়িলেন। টা 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, অনশনকুশ ও শোকের 
জীবস্তমুত্তি দেবোপম ভরত রাঁমকে তুণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের 
নায় উচ্চকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন--“হেমছত্র ধাতার মন্তকের উপর শোভা 
পাইত, সেই রাজশ্রী উজ্জল শিরোদেশে আজ জটাভার .কেন? আমার 
অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মাজ্জিত হইত, আজ সেই অঙগগরাগ- 
বিরহিত কান্তি ধুলিধূসর | যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুজের আরাধনার বস্ত, 
তিনি বনে বনে ভিথারীর বেশে বেড়াইতেছেন,আমার জন্তই তুমি 
এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগঠিত নৃশংস জীবনে ধিক্‌ !”-- 
বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্র পাদমূলে নিপতিত 
হইলেন। এই ছুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন দৃপ্ত বড় করুণ। ভরতের মুখ 
শুকাইয়া গিয়াছিল, তীহারও মাথায় জটাভুট, দেহে চীরবাস। তিনি 
কৃতাগ্তলি হুইয়৷ অগ্রজের পাদুমূলে লুষ্ঠত। র্রামচন্ত্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে 
কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়। মস্ত কাত্রাণপূর্ববক 
অঙ্কে টানিয়। লইলেন ; বলিলেন__পবত্ম তোমার এ বেশ কেন? তোমার 
এ বেশে বনে আস যোগ্য নহে ।” 

ভরত জোঠ্ঠের পাদতলে লুটাইয়৷ বলিলেন,__“আমার জননী মহাঘোর, 
নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনর 
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ভাই, _-আপনাব্র শিশ্য ._দাসাহদাস, আমার প্রতি « প্রগর । হউন, , আপনি 
রাজো আসিন্লা অভিষিক্ত হউন।” বনু কথা বহু বিতগ্া চলি ;_-ভরত 
বলিলেন, “আমি চতুর্দশবৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্রতিপালন আমার 
কর্তব্য ।” কোনরূপে রামকে আনিতে ন৷ পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ, 
করিয়! কুটারদারে ভূলুগিত হূইয়। পাড়িয়। রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থার 
সাদরে উঠাইয়া নিজের পাছুক তাহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার 
শোভাম্বিত কারিয়! ভ্রাতৃপদরজে বিভৃষিত পাদুকা! তাহার মুকুটের স্থানীয় 
হইল। সহত্ ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই গীদুকা সেই অপুক্ধ 
রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, “বাজাভার 
এই পাদুকায় নিবেদন করিয়৷ চতুদ্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই 
সনয়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্রিতে জীবন বিসঙ্জন করিব।” অযোধ্যা 
সন্নিকটবন্তী হইয়! ভরত বলিলেন, “অযোধ্যা আর অযোধ্য। নাই, আমি এই 
সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব ন1।* নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্টিত 
হইল, উহ! রাজধানী নহে_খধির আশ্রম । সচিববৃন্দ জটাবন্কলপরিভিত 
ফলমুলাহারী-_রাজার পাঁর্থেকি বলিয়৷ মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, 
তাহারা কলে কৰায়বন্ পরিতে আরম্ভ করিলেন। (সেই কষায়বস্ত্রপরিহিত 
সচিববৃন্দ পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর 
ছত্র ধরিয়। চতুর্দশ বৎসর রাজাপালন করিয়াছিলেন। 
ভরতের এই বিষ মৃদ্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। 
যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মন্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন 
বলিয়াছিলেন,_-“এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃষ্তাবলী সীতার বিরহে ও 
ভরতের ছুঃথ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে ন1* আর 
একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, “বন্ধু, ভরতের মত ভাতা 
জগতে, কোথায় পাইৰ 1” 


১০৪ রি 


শাস্তি পা সশস্টী্পা দল সপ সিলাস্পিশী সিসি স্পা লাস পান্ছশান পাছ শাস্তি সিস্ট ৩ সী পি লা পাস পিতা পাস্িলা্ি পাছি পাস লি লাস বাসি ০৮. পসিপ লি, পাস পি পাসটিপাসিপাস্পিলীসি পাটির পাপ্পু শপা্পিলস্পি 


রামচন্ গৃহে ্ত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই পাদুকা দ্বয় 
পরাইয়া কৃপ্তার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়। বলিলেন, “€দব, 
তুমি এই অযোগা করে যে রাজ্যভার স্তস্ত করিয়াছিলে, তাহ গ্রহণ কর | 
শর্দশ বৎসরে রাঁজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেণী হইয়াছে ।” 
রামায়ণে বদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়। গ্রহণ করা যায়, তবে 

তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র । সীতা লক্ষমণকে যে কটুক্তি করিয়াছিলেন, 
তাহা ক্ষমাহ নহে। বামচন্ত্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্ধ্যই সমর্থন 
করা যায় না। লক্ষণের কথ! অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুবিনীত হইয়াছে 
কৌশলা। দশরথকে বলিয়াছিলেন, “কোন কোন জলজস্ত যেরূপ স্বীয় 
সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।* কিন্তু ভবতের চরিত্রে 
কোন খুঁত নাই । . পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবন্কলধারী এই রাজধির 
চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দ্ধ্যপাত করিতেছে । দশরথ সত্যই 
বলিয়াছিলেন-__ 

“রামাদপি হি তং মন্যে ধন্মতো! বলবন্তরম্।” 
কৈকেয়ীর সহত্রদোষ আমর] ক্ষমার্থ মনে করি যখন মনে হয়, তিনি এরূপ 
সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে 
বলিতে পারি-_ 

“ধন্তত্বং ন হয়! তুল্যং পশ্যামি জগভীতলে । 

অবস্বাদাগতং রাজ্যং যন্তং ত্যক্ত,মিহেচ্ছসি ॥” 
অবস্রাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছ। করিতেছ, তুমি ধন্ঠট, জগতে 
তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যার না। 


লন্মমণ 


সপ্ত পরশে এটি ৮০ 


বালকাণগ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষমাণ বামচন্দ্রের "প্রাণইবাপর১”__অপর 
প্রাণের স্তায়। ভরত ছাড়া আমরা রাঁমকে কল্পনা করিতে পারি, এমন 
কি সীতা ছাড়। , রামচরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, 
কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়। রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ । 

 লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি কতকট। মৌন এবং ছায়ার সায় অন্থুগামী। লক্ষ্মণ 

রামের প্রতি ভালবাস! কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন না, নিতাস্ত 
কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে ন। পড়িলে তিনি তাহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের 
আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়া ছুই এক স্থলে তিনি 
ইঙ্গিতমাত্রে তাহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার, 
অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট 'পর্ধত্র বাক্ত হইয়। 
পড়িয়াছে। 

ভরত, সীত। এবং রামচন্ত্রও মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন 
ন!; কিন্তু লক্ষ্মণ ন্নেহসম্বন্ধে সংযমী-__বে স্নেহ পরিপুর্ণ, অথচ. তাহা! আবেগে 
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই ; এই মৌন স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্বত্যাগী 
কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথ! জানাইতেছে। | 

লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার স্ায় অনুগামী । 

“ন চ তেন বিনা নিজ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ। 
সৃ্টমন্নমুপানীতমম্রীতি ন হি তং বিনা 1” 

রামের কাছে ন। শুইলে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন 

কোন উপাদেয় খাছ্ধে তাহার তৃপ্তি হয় ন]। 


১০৬. ডি কথ! 


যা হি হয়মারূটো গয়াং ভিন 
অখৈনং পৃষ্টতোহভ্যেতি সধন্ুঃ পরিপালয়ন্‌ 1 


রাম যখন অশ্বারোহণে মুগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুহস্তে তাহার শরীর 
রুক্ষ করিয়। বিশ্বস্ত অনুচর তাহার অন্থুগমন করেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের 
সঙ্গে রাম রাক্ষদবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছিলেন, সে দিনও কাক- 
পক্ষধর লক্গণ সঙ্গে সঙ্গে । শৈশবগ্তাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্ম- 
হার! লক্ষণের ভ্রাতভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জঙ্ত ব্যস্ত 
হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আভ্লাদন্ুচক কথ। নাই, নীরবে রামের 
ছায়ার ন্যায় লক্ষণ পশ্চাদভ্ী। কিন্তু রাম স্বর্লভাষী ত্রাতার হৃদয় জানিভেন, 
অভিষেক-সংবাদে স্থুখী হইয়া সর্ব প্রথমেই লক্ষণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া 
বলিলেন, 


“জক্বিতঞ্চ!পি রাজ্য ত্বদর্থমভিকাময়ে”-- 


আমি জীবন ও রাজা তোমার জন্তই কামনা করি।, ভ্রাতার এইরূপ 
ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপুবব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম 
পরিতৃপ্তি। আমর! কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, বামের এই অিপ্ধ আদতে 
“নুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গঞগুদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রুক্তিমাভ হইয়। উঠিয়াছে। 
কিন্তু এই মৌন স্বপ্নভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্তায় করিলে, 
তাহ ক্ষমা করিতে জানিতেন না। ঘে দিন কৈকেম়ী অভিষেক-ব্রতোজ্জল 
প্রুল্ল রামচন্ত্রকে যৃত্যুতুল্য বনবাঁসাজ্ঞ। শুনাইলেন, রামের মূর্তি সহদ! 
বৈরাগোর শ্রীতে ভূষিত হইয়। উঠিল, তিনি খষিবৎ নিলিগুভাবে গুরুতর 
বনবাপাজ্ঞ! মাথায় নি লইলেন, অভিষেক-সম্তারের সমস্ত আয়োজন যেন 
তান্ছাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল; সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্তেও তাহার 


লক্ষণ ১%৭ 


ঞ 


৯ পলা এ পল এ 


স্পা সিলসিলা 


আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাহার পশ্চান্ভাগে চিরস্হ্ৃৎ ভক্ত ক্ষ হইয়া 
দাড়াইয়াছিংণন, বান্মীকি ছইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি আকিয়াছেন-__ 

|. “তং বাস্পপরিপুর্ণাক্ষঃ পুষ্ঠতোহনুজগামহ। 

লম্মমণঃ পরমব্রুদ্ধঃ স্মিত্রানন্দ বন্ধীনঃ ॥৮ 

লক্ণ__অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাপ্পপূর্ণচক্ষে ্রাতার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিলেন। 

এই অন্যায় অদেশ তিনি সহা করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র 
বাহাদিগকে অকুণ্িতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তীাহাদিগকে ক্ষম। 
করিতে পারেন নাই । রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে 
অনেক বাগ্িতগ্ডা করিয়াছিলেন,ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট 
করিতে চাহিয়াছিলেন । তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই__ 
এই গঠিত আদেশপালন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
এই তেজন্বী ঘুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র এন্াত্তই বনবাসে 
বাইবেন, তখন কোথ। হইতে এক অপুর্ব কোমলত! তাহাকে অধিকার 
করিয়।৷ বসিল, তা'ন বালকের ন্তার রামের পদয়গ্ে লুণ্ঠিত হইয়া কাদিতে 
লাগিলেন__ | ৃ 

“এশ্বর্ষ)ধশপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা 1” 

_-অমরত্ব কিংব! ত্রিলোকের শ্রশ্বর্মযও আমি তোমাভিন্ন আকাজ্ফা করি 
না। রামের পাদপীড়নপুর্বক--উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধুটির স্তায় 
সেই ক্ষাব্রতেজোদীপিত মূর্তি ফুলসম স্ুকোমল হইয়! সঙ্গে যাইবার অনুমতি 
প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা! স্নেহস্চক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, 
অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্ত অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু 
সেই অল্প কথায় স্নেহগভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়। পড়িয়াছে। রাম হাতে 


১৪৮ রামায়ণী কথ। 


ধরিয়! তাহাকে তুলিয়া, লইলেন, “প্রাণসম প্রিয়”, “বশ”, “সখা” প্রভৃতি 
স্নেহমধুর ষস্তীষণে তাঁহাকে সন্ষ্ট করিয়া বনযাত্র! হইতে প্রতিনিখবত্ত করিতে 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছুই একটি দৃঢ় কথায় তাহার অটল, সঙ্ল্প 
শন্মপিপন করিলেন, "আপনি শৈশব হইতে আমার 'নিকট প্রতিশ্রুত, আমি 
আপনার আজন্ম সহচর,আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন 1” 
লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্ত কেহ বিলাপ" 
করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়। যাইবার জন্য দশরখের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন__ 


* চুটনযোড়শবষে। মে রামো রাজী বলোচন2 ॥৮ 


বলিয়। বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্ত তৎকনিষ্ঠ আর একটা 
রাজীবলোচন যে ছুরস্তব্রাক্ষদবধকল্পে ভাতার অনুবস্তী হইয়া চলিলেন, 
তজ্জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষ্মণ, সীত। বনে চলিয়াছেন, 
অযোধ্যার যতষ্য়নাশ্রু, তাহ। রহিয়। রহিয়। রামসীতার জন্ত বষিত হইতেছে । 
সীতার পাদপন্মের অলক্তরাগ মুছিয়া যাইবে, তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত 
হইবে,__মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশুশয্যায় 'ওইয়৷ মত্তমাতঙ্গের 
নায় ধুলিলুষ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোখান করিবেন, যিনি বন্দিগণের 
নুশ্রাব্যগীতিষুখর গগনস্পরশী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যন্ত--তিনি কেমন 
করিয়! চীরবাস পরিয়া বনে বনে তরুতল' খুঁজিয়৷ বেড়াইবেন-__ এই 
আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্য। হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যাবাসী 
প্রত্যেকের কে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়া, সুমন্ত্রকে 
বলিয়াছিল-_ 


“সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্‌ সৃত যাঁহি শনৈঃ শনৈঃ। 
মুখং দ্রক্ষ্যামো রামন্ দুর্দর্শন্নো ভবিষ্যতি ॥৮ 


লক্ষ্মণ ৯০৯ 


উল ১ ১৬ পাস্টিলিসিলাসটিলাসিপাসিলা সিপাসিপাসিপাস্িলাসলাসট কি তস্দিলী্াতিপাস্দিপী সতী সিল শি ৯ লিলা লি াসটি পস্দলাসটিপাস্িপীসিলসটি পি লাসটিপাস্িলী পাটি পাশ পিল 


'সারথি, অশ্বের রশ্মি যত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমরা রামের মুখখানি 
ভাল “করিষা দেখিয়া লই, আর আমর! উহ? সহজে দেখিতে গাইব ন11” 
কিন্ত, লক্ষণের জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমনকি, স্তমিত্রাও 
বিদায়কালে পুলের কণঠলগ্ন হইয়! ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দু অথচু 
স্নেহাত্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন__ | 


“রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাতবুজাম। 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাস্থখম্‌ ॥৮ 


'যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও-_রামকে দশরণের স্থায় দেখিও, সীতাকে 
আমার স্তায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্য। বলিয়া গণ্য করিও ॥ মাতার 
চক্ষুর অশ্রবিন্দু লক্ষণ পাইলেন না, বরং স্ুমিত্রা তাহাকে যেন কর্তব্যপালনের 
জন্য আগ্রহসহকারে তরান্বিত করিয়। দিলেন-_ 


“নৃমিত্র। গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্‌।” 


স্থুমিত্রা তাহাকে পুনঃ পুনঃ “যাও যাও” এই কথা বলিতে লাগিলেন । 
মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় স্ুহ্থদ্বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা 
তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্ত যে শোকোচ্ছাস, তাহার মধ্যেই 
তিনি আত্মহারা হইয়া! পড়িয়াছিলেন । তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ 
প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাহার নিজের সত্ত! লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
আরণ্যজীবনে যাহ! কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষমণের 
উপর পড়িয়াছিল,_-কিংবা তাহা তিনি আহলাদসহকারে মাথায় তুলিয়। 
লইয়াছিলেন। গিরিসান্থদেশের পুপ্পিত বন্ঠতরুরাজি হইতে কুসুমচয়ন করিয়া 
রামচন্দ্র সীতার চুর্ণকুম্তলে পরাইয়৷ দিতেন; গৈরিকরেণু দ্বার! সীতার সুন্দর 
ললাটে তিলক রচন। করিয়৷ দিতেন ; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনী- 
তীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোঁদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার " 


১১০ রামায়ণী কথা 











উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া স্থে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন 
সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বার] মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশাল! নির্মাণ করিনশুন, কখনও 
পর্শুহস্তে শালশাথা কর্তন করিতেন, কখনও অন্ত্রশস্ব এবং সীতার পারচ্ছদ 
_ও অপঙ্কারাপিতে পুর্ণ বিপুল বংশপেটিকা তস্তে ল্ইয়া এক স্থান হইতে 
স্কানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখন ৪ বা মহিন ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া 
অগ্র জালিবার বাবস্থা করিতেন। একারদদন দোঁখতে পাই, শীতকালের 
তুষধারমলিন জ্যোতম্নায় শ্যরা'রতে যবগোপূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নাল-শেষ 
নলিনীশোভিত সরসাঁতে কলস লহয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্ত 
একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকুউপর্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার 
পথটি চিহ্নিত কারবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্টি তরুশাখায় চীরথণ্ড বদ্ধ 
করিয়া রাখিতেছেন। কখন বা তিনি কোমলদভাঙ্কুর ও বুক্ষপ্ণ দ্বারা 
রামের শষা। প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিঙেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই 
তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক বন্ত ও বেতসলত। 
দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধাভাগে জন্গশাখা দ্বারা - সীতার উপবেশন জন্ট 
স্থথমন বচনা করিতেছেন । এই সংযমী স্নেহবীর ভাতৃপেবায় তাহার 
নিজসত্ত। হারাইয়। ফ্রেলিগাছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চধটাতে উপস্থিত হইয়া 
লক্ষমণকে বলিয়াছিলেন _-“এই স্থুন্দর তরুরাজিপুর্ণ গ্রদদেশে পর্ণশালারচনার 
জন্ত একটি স্থান খুঁদ্রিয় বাহির করিয়া লও |” লক্ষণ বলিলেন, “আপনি 
থে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নিব্বাচনের 
ভার দিবেন না।” প্রভুমেবায় এরূপ আত্মহারা ভূৃত্য,--এমন আৰু 
ফোথায় দেখিয়াছেন? বরামচন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়া! দিলে লক্ষ্মণ ভূমির 
সমত। সম্পাদন করিয৷ খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন । 

আর এক দিনের দৃশ্ত মনে পড়ে,_-গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প 
বিচরণ করিতেছে, পথহার। বিপন্ন পথিকত্রয় ব্রাত্রিবাসের জন্ত জঙ্গলের, 


লঙ্মণ ১১৬ 


সিন টিন সিসি পানি সিসি স্পীসিপাসপিপস্পিসিািসাসিপাসটিলটি পিপি তিল পল সত ০২৮ িতাসপিীটাশিপিশ্া পি পিস্০লাসিপািলাসিপাশিলাি পি উহা া্যার 3528 


ন্ভিতে ক্ষনিয়ে শুইয়া আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি ৩ অনশন ও র্যাটনে 
একটু হতত্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্র এই দুঃখময়ী 'ব্ুজনীর কষ্ট 
অসন্গু হইল,_-ঠিনি লক্ষণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার 
পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি, 
ফিবিয়। যাও, শোকের অবস্থায় সান্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে 
পালন করিও31৮ “্লক্মণ শীয়-স্সেহ-সম্ঘন্ধে বেশী কথা ঝহিতে জানিতেন 
না, রামের এবন্িধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন 


“ন হি তাতং ন শব্রদ্বং ন স্তমিত্রাং পরন্তপ। 
ন্ট মিচ্ছেয়ম্ভাহং স্বর্গঞচাপি ত্বয়া বিনা 1” 


'আমি পিতা, সুমিত্র!, শক্রদ্ব, এমন কি স্বর্দও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে 
ইচ্ছা করি না” 

কবন্ধ মরিল, জটাযু মরিলেন ; আমরা! দেখিতে পাই, লক্ষণ নিঃশব্দে 
সমাধিস্থল খনন করিয়া "কান্ট আহরণপুব্বক কব 'ও জটাযুর সকার 
করিতেছেন দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল না--এই ভ্রাতসেবাই তাহার 
জীবনের পরম আঁকাজ্কার বিষয় ছিল। বনে স্লাসিবার সময় তাহাই 
তিনি বলিয়। আসিয়াছিলেন_- 


নে 


“ভবাংস্তক সহ বৈদেহা। গিরিলানুঘু রংস্যসে । 
অহং সর্ববং করিষ্যামি জাগ্রত স্বপতশ্চ তে। 
ধন্ুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধর2 ॥৮ 
“দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসান্ুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত 


ব৷ নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আঁমই করি দিব। খনিত্র, 
পিউটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।” 


১১২ রামায়ণী কথ। 


_ বনবাসের শেষ বদর বিপদ আসিয়। উপস্থিত হইল; রাবণ সাতাকে 
হরণ কক্রিয়! 'লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, পড়িলেন, 
ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণ পাগলের মত সীতাকে ইতগ্ততঃ 
খু'জিয়। বেড়ীইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর 
তীরভূমি খুজিয়া আমিলেন। এইমাত্র গোরাবন্ধীতীর তন্ন তন্ন করিয়। 
দ্বেখিয়া৷ আসিয়াঞ্ছেন, বাম তখনই আবার বলিলেন__ « 


'শীপ্রং লন্মনণ জানীহি গত্বা গোদ।বরীং নদীচ্‌। 
অপি গোদাবরীং সীত। পল্লান্তানয়িতং গতা ॥” 


পুনরায় গোদাবনীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহার সন্ধান না পাইয়। ভয়ে ভয়ে বামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
আর্ভম্বরে ঝলিলেন-__ 


ক ৃ 
“কং নু সা দেশমাপনা! বৈদেহী ক্লেশনাশিনী 1৮ 
কোন্‌ দেলে দেশে ক্লেশনাশিনী' বৈদেহী গয়াছেন_-তাহ! বুঝিতে 
পারিলাম না” 
“নৈতাং পশ্যামি তীথেযু ক্রেশতো ন শৃণোতি মে।” 
“গোদাবরীর অবতরণ স্থানসমূহর কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম 
না__ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম ন1। ্‌ 


“লক্মনণস্থ বচঃ অত্ব। দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ | 
রামঃ সমতিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্‌ ॥” 


লক্ষণের কথ! শুনিয়া ভিয়মাণচিত্তে রাম স্বস্নং সেই গোদীবরীর অভিমুখে 
ছুটিয়! গেলেন । 


লক্ষ্মণ ৯১৩ 


৮ ০ পালা ৮ ১ পাসিপাসিলান্িপাসিপাস্িশ ৯ তি তি 2 পাস্টিলাস্পিপাটি পাত এ পভ শালা পাস্ছিলীসি ভীত তাচিলাছি প পলাসল শত ০৯ 


ভাতার « এই ই উদ্দাম শোকু নিন লক্ষণ খেরূুপ কষ্ট পাইতে ছিলেন, 
তাহা, অনগুঁভবনীয়। কত করিয়া তিনি ্রামকে ন্দান্তন! শদবার চেষ্টা 
করিতে তছেন, পাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। লক্ষণের কণলগ্নী হইয়া 
বাম বারংবার বলিতেছেন-_ 


শা শাসন লাস পা 


“হান্লন্দনণ মহাবাহে। পশ্যসি ত্বং প্রিয়াং কণিং |” 
“লঙদুণ, তুমি কি সীভাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ ?” এই শোকাকুল 
কের আন্ডিতে লক্ষণের ১ জলে ভভ্রিয়া আসিত, তাহার মুখ শুকাহয়| 
যাইত । 

' দন্ুনামক শাপগ্রস্ত বক্ষের নিদোশান্ুসারে বাম লক্ষাণের সহিত 
পম্পাতীরে স্ুগ্জীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ পর্যটন 
করেন, কখনও মুচ্ছিত হইয়া বসিয়৷ পড়েন, কখন “সীতা সীতা” বলিয়। 
আকুলকণ্ে ডাকিতে থাকেন, কখনও প্হ দেবি, একবার এস, তোমার 
শস্য পর্ণশালার অবস্থা, দেখিয়া যাও” এই বলিয়া কীাদিতে কীাদিতে 
বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্তি-পদ্মকোষ-নিক্ষান্ত-পবনস্পর্শে 
উল্লসিত হইয়া বলিয়। উঠেন,__ * 

“নিশ্বাস ইব সীতায়! বাতি বায়ুর্মনোহর21% 


সজলনেত্রে চিরনুহ্ৃতৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন পম্পাে 
লইয়া আদিলেন, তখন হনুমান সুঙীবকর্তক প্রেরিত হইয়া সেখানে 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হন্ুমান্‌ 
সম্ত্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, 
আপনারা চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃন্তাঞিত 
মহাবাহু সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য. সে বাহু ভূষণহীন কেন?” এই 
আদরের কণুম্বর শুনিয্না লক্ষণের চিরকদ্ধ ছুঃখ উচ্ছ্সত হইয়া উঠিল্‌। 
৮ 


৯১৪  আামায়নী ব কথা 


পাস পসি ক ১2১ 


বিনি। চির দন মৌনভাবে শেহার্র জয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ 
তিনি স্নেহের ছন্দ ও*ভাষা রোধ করিতে পাঞ্িলেন নাঁ। পরিচগর প্রদানের 
পর' তিনি বলিলেনন“দনুর নিদেশে আজ আমরা সুগ্ীবের শব্রণাপন *ইতে 
পক্ণটিণয়াছি । যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুঠিতচিত্তে দান 
করিয়াছেন, সেই জগৎপুজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার 
জন্ত এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রু তক দশরখের জোন পুজু আমার 
গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানবাধিপতির শরণ লইবাব জন এখানে আসিযাছেন। 
সব্বলোক বাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের বক্ষক ও 
পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রযভিক্ষা। কারয়া সুগ্ীবের নিকট উপস্থিত । 
তিনি শোকাটিভূত ও আর্ত, সুগ্রীৰ অবগ্তহ 'প্রপন্ন হহয়া তাহাকে শরণ 
দান করিবেশ1৮--বলিতে বলতে লক্ষণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছাস ত হইয়া 
উঠিল, তিনি কাদয়া মৌনী হইলেন । ব্রামের দুরবস্থাধ শনে লক্ষ্মণ একাস্তরূপে 
অভিভূত হইয়াছিণেন, তাহার দৃঢতবিত্র আঙ ও করুণ হই পড়িয়াছিল। 
এই নিত্য দুঃখসহায় ভতা, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় 
ছিলেন, তাহা বলা বান্ল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীত! 
বলিয়াছিলেন, ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা ব্রামের নিয়ত প্রিয়তর |” 
রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ যে দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
সে দিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাত্রী যেরূপ রক্ষা করে, 
বাম কনিষ্টকে, সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন ১ রাবণের অসংখা শর 
রামের পৃষ্টদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেপিকে দৃকৃপাত না করিয়া বাম 
লক্ষণের প্রতি সজল চক্ষু স্তস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছলেন। 
বানরসৈস্ত লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পুন্ভভঙ্গ দিয়া চলিক্াা গেলে মৃত্তকনল্প ভ্রাতাকে অতি স্থকোমল ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন “তুম যেরূপ আমাকে ধনে জন্ুগমন 


লল্মণ ৯১৫, 


স্পাশশ চলি ইাাশিিশশীিিশিিপপিক্রাশীপি্সীত শশা ২প৯শশিিশিশাশিশিাশিশিটিশিশশশাশীোিশিিতিতশিনিশিিশি টি টা 


করিয়াছিলে, 'আজ আমিও নি তোমাকে যমালয়ে অন্থগমন ন করিব, 
তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক 
খু'জিণে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সায় 
পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে জী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পাঙ্গে' 
কিন্ত এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। 
এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন কবিয়। আমায় একবার দেখ ;' আমি পর্বতে 
বা বন-মধ্যে শোরার্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ন হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় 
সান্বন! দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইন়। আছ ?* 

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোন কালে দ্বিরুক্ত ক্সেন নাই, 
হ্তারসঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সব্বা মৌনভাবে তাহা পালন 
কারয়াছেন। বাম সীতাকে বিপুল সৈম্ত স্বের মধ্য দিয়া শিবিক। ত্যাগ 
করিয়া পদব্রজে আদিতে আজ্ঞ। করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত 
হইয়া সীত। লজ্জার যেন মব্রিয়। যাইতেছিলেন, ত্রীড়াময়ীর সর্বাঙ্গ কম্পিত 
হইতেছিল। লক্ষণ এই দৃশ্ত দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের 
কার্ষ্যের রি চবাদ করিলেন না। যখন সীত। আগ্নতে প্রাণবিসর্জন দিতে 
কৃতসংব 
লক্ষ্মণ ' রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু 
কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাত-নেহে তিনি স্বীর-অস্তিত্বশূন্ত হইয়! 
গিখ্াছিলেন। ভরতের, এমন কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্ক 
ব্যাক্তত্ব তাহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে 
পারি, |কস্ত রামের প্রতি লক্ষণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা । ভঞ্ও 
রামচন্দ্রের জন্ত যে সকল কষ্ট স্বীকার কক্রিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রাণে 
আঘাত দেয়__তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গ্ররূপ আত্মত্যাগ আমাদের !নকট 
অপূর্ব, পদার্থ বলিয়া, বোধ হয়; 'ভরত স্বর্গের দেবতার স্যার, টি 





পি পািশীই পা 


১৯ রাম'র়ণী কথ। 


ক্রিয়াকপাপ ঠিক যেন পৃথিবী-বানীর নহে, উহ সর্বদাই ভাবের এক উচ্চ- 
গ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে । কিন্তু লক্ষণের 
আত্মতাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত 
শ্জহৃজপ্রাপা যে, অনেক সময়ে ভরতের আত্মত্যাগের পার্খে লক্ষণের 
খনিত্রদ্বারা গুক্রিকাখনন প্রভৃতি সেবাবৃর্ভির মধ্যে আমরা তাহার স্থগভীব 
প্রেমের গুরুত্ব অন্ুব করিতে ভূ'লয়। যাই। অশান্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া 
যেন উহ উপেক্ষা পাইয়! থাকে | তথাপি ইভ! স্থির যে'লক্ষমণ ভিন্ন রামকে 
আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পাতি না। তিনি রামের প্রাণ ও 
দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকল্মাৎ 
তরুণ অরুণালোক্ধে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ধরাবাসিগণ 
সেই স্বর্গ আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত হইয়। উঠে, ভরতের ত্রাতৃপ্রীতি 
কতকট।| সেইরূপ-কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের 
অচিন্তিতপূর্বব প্রীতি কিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমতকৃত 
করি। তুলে, আমর ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশ| করি না! কিন্ত লক্ষণের 
প্রেম আমাদের 1নত্য-প্রয়োজনীয় বাযুপ্রবাহ, এই, বিশাল অপরিসীম 
স্নেহতরুঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ 'প্রতিক্ষণে আমরা ইতা 
ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ বামকে বলিয়াছিলেন_-“জল হইতে উদ্ধৃত 
মীনের শ্তাক্স আপনাকে ছাড়িঝ। আমি এক মুহূর্তেও বাচিতে পারি না।” 
এই অসীম স্সেঠের তিনি কোন মুগ্য চাঁন নাই, ইহ! আপনিই আপনার 
পরম পরিতোব, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা! প্রত্যাশী নহে, 
ইহা দাতা । কখন বহুকৃচ্ছ, সাধনে অবসন্ন লঙক্ষ্ণকে রাম একটি 
শেছের কথ! বলিয়াছেন, কিম্বা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের 
নেত্প্রান্তে একটি পুলকাশ্রু ফুটিয়৷ উঠিয়াছে ; কিন্তু তান রামের কাছে 
তাহ। প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই। 


ক 


হি লক্ষ্মণ ২১৭ 


পপ টিটি 52782747852 


লক্ষণের ঈরিত্রের একদিক ম মান পরি [ত হইল, কিন্ত তাহার চরিত্রের 
আর. একট? দিক আছে। পুর্ববস্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়৷ 'কেহ'কেহ 
মনে রুরিতে .পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষপীসম্পন্ন ছিলেন না! তিনি 
অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্ত হয় ত রাম ভিন্ন তাভার পক্ষে* নিজেকে 
তারাইয়। ফেলিবার আননঙ্ক। ছিল। চিঝদিন বামের বুদ্ধিদ্বাবরা পরিচালিত 
হইয়া] আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্যাটন করা.তাহার পক্ষে 
দর্ূহ হইত, এইজন্তই তিনি রাঁমগত প্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন । 
' এ কথা ত মানিবই মা, বরং ভাল কাঁরয়া আলোচনা করিলে দেখ! 
বাইবে যে, লক্ষমণই ব্রামারূণে পুরুঘকাব্ের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাহার 
বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদধিবু যে সর্ধদাই এক্য হইয়াছে, তাহা নতে, পরুস্ত 
যে স্থানে প্রক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার 
নিকট হতবল হইতে দেন নাই। 

বনব্টুসান্ঞা তাহার নিকট অত্যন্ত অগ্তায় বলিয়৷ বোধ হইয়াছিল এবং 
রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধন্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 
রাম লক্ষ্পণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কাধ্য দৈবশক্তির ফল বণিয়া 
স্বীকার করিবে না? আরব কাখ্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকল্পিত পথে 
কার্ধাপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়. তবে তাহা দৈবের কর্ম বলিয়!'যনে করিবে । 
দেখ, কৈকেয়ী চিব্রদিনই আমাকে ভরতের শ্াঁয় ভালবাপিয়াছেন, তাহার 
নায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুভ্রী আমাকে পীড়াদান কত্রিবাবর জন্য 
ইতর ব্যক্তির স্তায় এইরূপ প্রতিক্রতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ 
করিবেন । ইহ স্পষ্ট দৈবের কম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই |” 
লক্ষণ উত্তর বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দেখগাই 
দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা বাহার দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, 
তাহারা আপনার ন্তীয় অবসন্ন হইয়! পড়েন না। মুছু ব্যক্তিরাই সর্বদ! 


১১৮ রামায়ণী কথ। 


নির্যাতন প্রাপ্ত হন-_“মৃদুহি পরিভূয়তে ৮ ধর্ম ও সত্যেরঞ্জভান করিয়া 
পিতা যে খোরতর মন্ঠায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে 'পারিভেছেন 
না.? আপনি দেবতুলা, খছু ও দাস্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা! 
কুরিয়া গাকে। এমন পুলকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? 
আপনি যে ধশ্ম পালন করিতে বাকুল, এ ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্শ 
বলির মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পু্রকে বনবাস দেওয়া 
ইহাই কি সতা, ইহাই কি ধন্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধা আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? 
শবাজ পুরুষকারের অন্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। 
বাহ! আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভাহত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে 
প্রত্যাখ্যান কারতে পারেন, বে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর দেবের 
প্রশংদা করিতেছেন?” সাশ্রনেত্র লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর-- 


“ “হুনিষ্যে পিন্তরং বৃদ্ধং কৈকেবাসক্তমানসম্‌ 1৮ 


বলিয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাহার ক্রোধ 
প্রশমনের চেষ্ট/ পাইয়াছিলেন। এই গভিত-আদেশ-পালন যে ধর্মসঙ্গত, 
ইভা তিনি কোন কেমেই লঙ্ষ্বণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে 
মায়াসীতার মস্তক দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বল্য়াছিলেন_- “হব, 
কাম, দর্প ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই সমস্ত অর্থের আয়ত্ত। 
আমার এই মত, ইহাই ধর্ম; কিন্ত আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া! সমূলে ধন্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য 
করিয়া! বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিক। পত্বীকে রাক্ষসেরা অপহরণ 
করিয়াছে ।” এই প্রখবুব্যক্তিত্বণালী ঘুবক শুধু স্নেহগুণেই একাস্তরূপে 
ব্যক্িত্বহার! হইয়া পড়িয়াছিলেন ! | 


লঙ্ষমণ ্‌ (১১৯ 
ভরতের চরিত্র মনীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা! সান্তিক 
বুন্তর উপর অধষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, 
কিন, সময় বিশেষে রাম ছুর্বল ৪ মুদ্ুভাবাপন্ন ভইয়! পড়িয়াছেন। রামচরিত্র 
বড় জটিল,। কিন্ত লক্ষণের চরিত্রে আগ্চন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট তয়। 
উঠাতে ভরতের মত করণ রসের স্গিপ্ধতা '9 স্ীলোক সুলভ খেদমুখর 
কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নিভীক। লক্ষ্মণ 
অবস্থার কোন, বিপর্যায়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই । বিরাধ রাক্ষসের 
তত সীভাকে নিঃমহায় ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র “হায়, আজ মাতা 
কৈকেয়ীর আশা পুর্ণ, হইল” বলিয়া অবদন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ 
ভ্রাতাকে তুদবস্থ 'দেখিয়। কু্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
“ইন্দ্রভুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের স্তর পরিতাপ 
করিতেছেন? আম্ুন, আমর! রাক্ষলকে বধ করি” 
শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনজীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম 
ভাভার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, 
তখন ভিনি সেই কাতর অবস্তাতেই রামকে এইরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির 
জন্ঠ তিরস্কার ককরিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা 


২৫ 


ধা 


দেখিয়া তিনি বাখিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন_তাহা একদিকে 
ধেমন স্থগভীর ভালবাসা-বাঞ্রক,_-অপর দিকে সেইরূপ তাহার চরিত্রের 
দৃটতান্থচক | "আপনি উৎসাহশূন্ত হইবেন না,” "আপনার এরূপ 
দৌব্ধলা প্রদর্শন উচিত নহে,” প্পুরুষকার অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ 
নানাব্ধি স্লেহের গঞ্জন। করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,_-“দেবগণের 
অমুতলাভের স্তায় বহু তপস্তা 'ও কৃচ্ছ সাধন করিয়া মহারাজ দশরথ 
আপনাকে লাভ কারয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে 
শুনিয়াছি-_ আপনি তপস্তার ফলম্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়। আপনার 


১২০. রামায়ণী কথা 


সায় ধম্মাত্মা সহ কাঁরতে না পাবেন, তবে অন্পসন্থ ইতর বাক্তিরা কিরূপে 
করিনে ?” , ৃ 

ব্রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অগ্ঠায় 
করিয়ছে, লক্ষণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথ। পৃর্বেই বণিয়াছি। 
দশরথের গুণরাশি তাহার সমন্তই বিধিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনাক্গ (তিনি 
বাহাহ বলুন না কেন, দ্শরথ যে পুভ্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও 
তিনি পুর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা 
করেন নাই। শ্ুমন্ত্র বিধায়কালে যখন লদ্মরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বুসার, পিতিসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” তখন লক্ষণ 
বলিলেন, “রাজাকে বলিঞ রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ 
ঞজোন্টপুভ্রকে কেন পারভ্াগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও 
বুঝতে পা নাই। আমি মহারাজের চব্রিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদশন 
দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভরা, বন্ধু, ভর্তা ও পিতা ,সকলই 
রামচন্দ্র |” 


“অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে । 
আতা ভন্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ যম রাঘর2 ॥৮ 


ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেরীর পুত্র ভরত যে 
মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন এ সম্বন্ধে তাহার অটল ধারণা ছিল, 
কেবল রামের ভত্পনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগে 
নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু ধখন জটাবদ্ধবেশকলাপ অনশনকূশ ভরত ব্ামের 
চরণপ্রান্তে পড়িয়। ধুলিলুগ্তিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া 
সলজ্জ নেহপরিতাপে ভ্রিক্নমাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় 
তুষার গড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে.গুঠ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের 


4 
৫ রি ্ 
২ শি সিপাস্িপাস্সি পিসি পাপা পিসি পাটি তিশা পাস্টিল ১ পাস পা ২ পাল লা পাস তা লাস লাস্ট লি ৮৬০ লস পি লা পাসিলীসি-কাস্লিপিসিলী সিরা সিপর সিলসিলা 


জন্ত সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ ণ কীদিরা উঠিল, তিনি র]]মকে ক ব়িলেন-.. দহ 
তীব্র শীত "সহা করিয়া ধর্মাত্া ভরত আপনার ভক্তির তপস্তা পালন 
করিডেছেন।, রাজা, ভোগ, মান, বিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারা 
ভন্রত এই বিষম শীতকালের ব্রাত্রিতে মুত্তকায় শয়ন করিতেছেন। পারি 
ব্রজোর নিয়ম পালন করিয়া প্রশ্াহ শ্ষরাত্রিতে ভরত সরযুতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন। চিরস্থখোচিশ রা শেষরাত্রের তীর শাতে কিরূপে 
সরযূতে স্নান করেন 1” এই পক্ম্সণই পুক্ে- 


“ভরতম্ বধে দে।ষ নাভ পশ্যামি কশ্চন ॥” 


বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন বুঝিতে প[র্রিলেন, তিনি 
বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরতি, অধোধ্যার মভাসমুদ্ধির মধ্যে 
বাস করিয়াও ভরত ব্রামভক্কতিতে 'সেইরূপ কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই 
দিন হইতে তাহার স্বর এইরূপ শেভার্ড ও বিনগ্র ভয় পড়িয়াছিল। কিন্তু 
তিনি 'ককেরীকে গ্খনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন 
বণপিয়াছিলেন_-“্দশরথ বাহার স্বামী, সাধু ভরত যাহার পুক্র, সেই কৈকেস্ী 
এরূপ নিট হইলেন কেন ?” | 

লক্ষ -ণর ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু মতিব্রিন্ত মাত্রায় প্রকাঁশ পাইত। তিনি 
রামের প্রতি অন্ায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির গ্তায় জলিয়া উ্িতেন । 
পিতা. মাতা, ভ্রাতা, কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন ন]। | 


শরতৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল; রক্তিমাভ 
কোবিদার বিকশিত হইল.__মাল্বান্‌ পর্ধতের উপকণ্জে তরঙ্গিণীরা মন্দগতি 
হইল, কুম্থমশোভী সপ্তচ্ছদ-বুক্ষকে গীতশীল ব্টুূপদগণ ঘিরিয়া ধরিল, 
গিরিসানুদেশে বন্ধুজীবের শ্রইমাভ ফল দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি 


১৯ রামায়ণী কথ 


৬ রর 

রে নু ১৯২২৩ পিউ এটননর িটিিিলসিনিলিসিলতিত ই জিউস ইবি উই উজ হি ইতইলিই আই পিপিপি সিল ২০৮ তাপ পাটি পচা লি তত লি তচালা তি -| ০০ পাস্পিশা 

আস খিক্রহী বামচন্দ্রেব নিকট শতবৎসরের শহ্ঠায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। 
৭» 72 ! 

শরতকালে 'নদীগুলি শীর্ণ হইলে বানববাহিনীর সীতাকে সন্ধান কর! নহজ 

হইবে স্থতরাং-_- 


“স্থথীবস্ত নপীন।ঞ প্রসাদমভিকাঙেক্ষয়ম্‌॥৮ 


স্থগীব ও নদীকুলেরু প্রসাদ আকাল্সণ করিয়া ব্রামচন্দ্র শরতকাঁলের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। সেই শরৎকাল উপস্থিত ভইল, কিন্ত প্রতিশ্রতির 
অনুঘারী উদ্ভোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম স্ুগ্ীবের প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইলেন,_-গ্রামাস্থণে বত মূর্খ স্রগীব উপকার পাইয়া গ্রতাপকারে অবহেলা 
করিতেছে ।* লক্ষণকে ঠিনি স্বুগগীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন-__ বন্ধুকে 
স্বীয় কর্তবোর কগা স্রণ, করাইয়া উদ্ভোগে প্রবন্থিত করিবার জন্য যে 
সকল কথ। কহিয়। দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোদস্চক কয়েকটা কথা ছিল-_ 


১১৫ 


“নিস সঙ্কৃচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ 
সময়ে তিষ্ঠ স্রগীব মা বালিপণমন্থগ।ঃ ॥” 
“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সন্ুচিত ভয় নাই * সুঙীব ষে প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছ, তাহাতে স্থ প্রতিষ্ঠ ১৩, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। কিন্তু 
লক্ষণের চিত্র জানিক্া ব্রাম একটা--ণপুনশ্চ” জুড়িয়া লক্ষমণকে সাবধান 
করিয়। দিলেন-_ | 

“তাং প্রীতিমন্ু্তম্ পূর্বববৃত্ঞ্চ সঙ্গতম্‌। 

সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবডজনে ॥৮ 
প্রীতির অনুসরণ ও পুর্বস্য স্মরণ করিয়া রুক্ষত| পরিত্যাগপুর্বক সাস্তবনা- 
বাক্যে স্থগ্রাীবের সঙ্গে কথা কহিও।” এই সাবধানতার কারণ ছিল। 
কারণ কিছু পূর্বেই লক্ষণ বলিয়াছিলেন, “আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ 


্ 


লম্মণ ৮১২৩ 


করিব, বালীর পুজ্র অঙগদ এখন বানরগণকে 'লইয়! জানকীর অন্বেষণ 
করুন” " চি, 
লক্ষণের" তীক্ষ অন্তায়বোধ ব্রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই । 'তিনি 
স্থগ্রীবকে ক্রুন্ধকঠে ভঙ্খসনা করিয়া রোবস্দুরিতাধরে ধনু "লইয়। 
দাড়াইয়ীছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাহার কঞবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়া- 
মালা ছেদনপুর্ধক তখনই রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাঁদ্রশ 
্জেন্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, 
সে কঠোর বাকা তিনি কিরূপে সহা করিয়াছিলেন, তাহ] জানিতে 
কৌতুহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস ব্রামের স্বর অনুকরণ করিয়া 
বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে লক্ষ্মণ* বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীত। 
ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। 
লক্ষণ ব্ামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসন্মত হইলেন এবং 
মারীচ+যে এরূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন ছুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা 
পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীত। 
তখন স্বামীর বিঠদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্তা, লক্মণকে সাশ্রনেত্রে ও সক্রোধে 
বপিলেন, “তুদি ভরতের চরু, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্র, আমার লোভে রামের 
অন্ুবন্তী হইয়াছ, রামের কোন অশুভ ভইলে আমি অগ্রিতে প্রবেশ 
করিব 1” এ কথা শুনিয়৷ লক্ষণ ক্ষণকাল স্তস্তিত ও বিমৃঢ় হইয়া 
ঈড়াইয়া রভিলেন, ক্রোধে লজ্জায় তাহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। 
তিনি বলিলেন, “দেবি, তুমি যে আমার নিকট দেবতাস্বরূপা, তোমাকে 
আমার কিছু বলা উচিত নভে । স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্বভাবত£ই ভেদকারী; 
তাহারা বিমুক্তধরন্মা, ক্রুরা :ও চপলা। তোমার কথা তপ্ত লৌহশেলের 
মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,_আমি কোনক্রমেই তাহ! সহ 
করিতে পারিতেছি না। ' তোমার আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে 


১২৪.) ব্রামায়ণী কথ। 


অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”_-এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পুর্বে 
সীতাকে বলিলেন, বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতারা * তোমাকে 
রক্ষা, করুন|” ক্রোধস্ফুত্রি তাধরে এই বলিষা লঙ্গাণ রামের জন্জানে 
চলিয়ু! গেলেন । | 

লক্ষণের পুরুযোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাহার পৌকুষদৃপ্ধ মহিমা 
সর্বত্র অনাধিল,_শুত্র শেফাপিকার স্টায় স্ুুনিন্মল ও সুপবিত্র। সীতা, 
কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি স্্গ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; ,সে 
সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, 
“আমি হার 9 কেয়ুরর প্রতি লক্ষা করি নাউ, স্রতবাং তাহা চিনিতে 
পারিতেছি না। নিত্য পদবন্দনাকালে তাহার নুপুরখুগ্ম দশন করিয়াছি 
এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি |” কিক্িন্দটার গিরি গুভাস্থিত রাজধানীতে 
প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নুপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর 
নিস্বন শুনিয়।- 


“সৌমিত্রিলজ্জিতোত ভব 1৮ 


এই লজ্জ। প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জ। 
দেখাইতে পারেন । যখন, মদবিহ্বলাঞ্গী নমিতাঙ্গহষ্টি তার তাহাব্র নিকট 
উপস্থিত হইল,--তাভাবর ' বিশালশ্রেণাম্থলিত কাঞ্চীর ভেমন্ত্র লক্ষ্মণের 
সন্মুখে মুছুতরঙ্গিত ভইয়! উঠিল, তখন-_ 


“অবাজ্যুখোহভবহ মন্ুুজপুত্রঃ 1৮ 


লক্ষ্মণ লজ্জায় অধেমুখ হইলেন। এইরূপে ছুই একটি ইঙ্গিতবাক্যে 
পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের সাধুত্বের ছবি "আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। 
তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবত'র গ্তায় পৃজাহ্‌ মনে হয়। 


লল্মণ .১ ২৫ 


র$মায়ণে লক্ষণের মত পুক্ষকারের উজ্জবল' চিত্র আর দ্বিতীয় নাই 
ইনি,সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষবুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃ- 
স্নেহের বশবন্তী ভইয়া একেবারে আত্মহার] হইয়। পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত 
বিপদেও তাহার কণম্বর স্ত্রীলোকের স্তায় কোঁমল হইয়া পড়ে নাই। শ্বখন 
তিনি কবন্ধেক্র বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ' আয়ত্ত ইয়া পড়িয়াছিদ্লেন, ৩থন 
রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত। ভিনি বলিয়াছিলেন__“দেখুন, আমি 
রাক্ষসের অধীন' হইয়। পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিস্বরূপ ব্রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয় পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে 
স্বীপ্র ফিবিয়| পাবেন। তাহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজো পুনরপিষিত 
ইয়া আমাকে স্মরণ বরাখিবেন।” এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। 
ইহাতে রামের প্রতি অসীম ল্লীতি ও স্বীয় আত্মোৎ্সর্গের অতুল্য ধৈর্য্য স্থচিত 
হইয়াছে। | 

ন্মঠলুতেজের এই জলস্ত মুক্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ভারতে 
চিরদিন পুজা পাইয়া আসিয়াছেন। “বাম-সীতা” এই কথা অপেক্ষাও 
বোধ হয় “্রাম-লক্ষ্মণ* এই কথা এতদ্দেশে বেণী পরিচিত । সৌই্রাত্রের 
কথা মনে হইলে “লক্ষ্মণ” অপেক্ষা প্রশংসার উপমা আমরা কল্পনা! করিতে 
পারি না। ভরত ভ্রাতৃছ্ুক্তির পলান্ন,_স্থকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ । 
কিন্ত লক্ষ্মণ ভ্রাভৃভক্তির অন্নবার্জন, জীবিকার সংস্তান। আজ আমরা 
স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুণিকে লক্ষ্ণ-শুগ্ত করিতেছি । আজ বন্ুস্থানে 
সহধন্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার বক্ষীগণ আমাদিগকে 
ঘিবিয়া গৃহে একাধিপত্তা স্থাপন করিতেছে; বাহারা এক উদরে স্থান 
'পাইয়াছিলেন, তাহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না! হায়, কি 
দৈববিড়ম্বনা, ধাহাধিগকে বিশ্বনিয়ন্তা, মাতৃগর্ভ হইতে পরম স্ুহ্ৃদ্রূপ্ 
গড়িয়া ধিয়। আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ শিখাইবেন, তাহাদিগুকে 


১২৬০) রামায়ণী কথা 


পি স্পাসিপস্পাসিশাস্ধ িতিশিলাশিলাশিশিশিলা পি 


রিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণ! হইতে আমরা সৎ সংগ্রহ করিব? এ, কথা 
কি বিশ্বস্ত ?' আজ আমাদের বাম বনবাসী, লক্ষণ প্রাসাঁদঘার্য হইতে সেই 
দৃপ্ত উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, বাম স্বর্ণ খালে 
উদ্ধাদদয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্ত, বনবাসের ছুঃখ 
সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদাম্নক,_-লক্ষণগণকে আমাদের ঢগখর সহায় ও 
চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া ঝাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহষি বাল্ীকি 
তোমাকে আকিয়া গিয়াছেন-_চিত্র ভিসাবে নহে? হিন্দুর 'গ্হ-দেবতাস্বরূপ 
তুমি এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিণে) আবার তুমি হিন্দুর ঘরে এয়া এস, 
সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ মুখপিত এক গূহে একত্র বাসয়া আহার করি, স্বগু 
হইতে আমাদের মাঠার! সেই দৃণ্য দেখিগা। আশীষ ব্ধণ কগিবেন। 
আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনব-বলদু্ত হইয়া উঠিবে_ আমরা এ ছুদ্দিনের 
অন্ত দেখিতে পাইব। 


কৌশল্য। 
8352 

ভত্রদ্বাজমুনি দশবথের মহিষীবুন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক ভইলে ভবুত 
অঙ্থুপীদ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, “ভগবন্‌, এ খে দীনা, অনশন- 
রুশ, দেবতার ন্যায় সৌমা শান্তমুন্তি দেখিতেছেন উনিই আমার জ্যেষ্টা অন্ব! 
কৌশল” 

এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাসক্রি্া। দেবীর চিত্র দেখিলাম, ইহাই 
কৌশল্যার চিরন্তন মুন্তি। ইনি দশবরথ রাজার অগ্রমহিষী হইয়াও স্বামীর 
আদরে বাঞ্চত। রামচন্দ্রের বনবাস সংবাদে ইঠার মনে কুদ্ধ কষ্টের বেগ 
উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ৩খন [তিনি স্বামীর অনাদবের কথা৷ বলিয়া? 
ফেলিয়া ছিলেন-- 

“ন দৃষ্টপুর্ববং কল্যাণং স্থখং বা পতিপৌরুষে |” 
স্রালাকের শর্টস স্বামীর অনুরাগ, তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন 
নাই । র 

“ম্বামী প্রতিকূপ, এজন্ত আমি কৈকেয়ীর পরিবারবর্কর্তক নিতান্ত 
নিগৃহীত হইয়া আসতেছি।+__ 

“অতো ছুঃখতরং কিন, প্রমদানাং ভবিষ্যতি |” 

“সপত্বীর এরূপ লাঞ্চন। হইতে স্ত্রীলোকের আর বেশী ক কষ্ট হইতে পাবে ।, 

'যে আমার সেবা করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত হয়। 
আমি কৈকেয়ীর কিন্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের অপেক্ষা ও অধম. 
হইয়া আছি ।” কৌশল্য। অতি ছুঃখে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। 


১২  ন্রামাক়ণী কথা 


কেবলমাত্র রামের সার পুজর লাভ করিয়া তিনি জীবনে কৃতার্থ হইফ্কা- 
ভিলেন; এই পুজ্র তিনি সহজে লাভ করেন নাই,__ পুক্রকামনা করিয়া 
বন্ু'তপত্ত। ও শানাপ্রকার শারীরিক কুচ্ছ-সাধন করিয়াছিলেন। আমরা 
ঝামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, পুভ্রকামনায় তিনি একদ! স্বয়ং 
যজ্ঞের অশ্বেএ পরিচধ্যা করিয়া সাব্নারাত্রি অভিবাহিত করিয়াছিলেন। 
এই ব্রতনিরতা- 'ক্ষৌমবাসা সাধবী চিব্রনভ্রমধুর প্ররুতিসম্পন্না। ভগিনীবৎ 
বিগ্ধ বাবভার দারা তিনি কৈকেয়ীর ও নিচুরতার শোধ দিয়্াছিলেন ;) ভরত 
উককেমীকে ভর্সনা করিয়! বলিয়াছিলেন, “কৌশল চিরদিনই তোমাকে 
ভগিনীর ন্যায় হেহ করিয়া! আপিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি এবপ, 
বজাঘাত কেন করিলে ?* ক্ষমাশীল! কৌশল্যা কৈকেম়ীর শত অত্যাচার 
ও সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্তাচার--স্বামীর চিত্তে" একাধিপতাস্থাপন-সন্বেও 
তাহাকে ভগিনীর মত ভালবাসিতেন। জ্োষ্ট। মহিষীর এই ক্ষমা ও 
উদার স্িপ্ধতার তুলনা কোথায়? দশরথ অনেক সময়েই টুককেয়ীর 
হে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে 
পারি 


“রাজ ভবতি ভুয়িষ্টমিহাম্বায়া নিবেশনে 1” 


স্থতরাং বেৌশ্ল্যাকে আমরা বখনই দেখিতে পাই, তখনই: তাহাকে 
ব্রত ও পুজাচ্চনাদিতে রত দেখি, স্বামী-কর্তক নিগৃহীতা কেবল এক 
স্থানেই শান্ত পাইতে পারেনঃ জগতে তীহার দাড়াইবার স্থান নাই । 
কিন্ত ধিনি অনাথের আশ্রয়, যাহার ন্নেভকোমল বানু ,ব্যথিতকে আদরে 
ক্রেডড়ে লইয়া শাস্তিদান করে, সেই প্রমদেবতাকে' কৌশল্যা আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, তাই সংসারের ছ্ঃখ সহা করিয়। তাহার চরিত্র কঠোর 
কিংবা কটু হইয়া বায় নাই, উহা বেন আরও অমৃতরসে ভরপুর হইয়া 


(কৌশল রে 


শসা পিসী সত ০ লাস্টি শ্পিতস তি লস তি পপি পাটি 


উঠিয়াছিল। বরামায়ণে িিররানানিনভী কৌশল্্যাকে দেবি মনে হয়, 
যেন তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না ভূলিবার জন্ত ভগবানের' আশ্রয়তিক্ষা 
করিস কালাতিপাত করিতেন । 

এই ভুঃখিনীর একমাত্র সুথ-_রাষের মত পুক্রলাভ। বে দিন রামচন্দ্র 
তাহাকে স্বীয় অভিষেকেব্র সংবাদ দিলেন, সে দিন তিনি দেবতা ধিগের 
প্লীতিতে একান্তরূপ আস্থাস্থাপন করিলেন। ভাবিলেন, তাহার পুজা- 
অচ্চন। সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল। তিনি বামচন্দ্রের শত শত গুণের 
মধ্যে যে মভাগুণে তিন পিতৃন্সেহ লাভ করিতে পারিয়়াছিলেন, সেই গু৭ 
স্মব্রণেহ একান্ত প্লীত ও বিস্মিত হইম্জাছলেন-_ | 


“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময় জাতোহ সি পুত্রক। 
১) ৬৬ 
যেন ত্বরা দশরথে! গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥” 


তুমি অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুম স্বগুণে দশরথরাজারর 
্লীতিলাঁভ করিতে পার্য়াছ।” দশরথ বাজার শ্েহলাভ যেকি ছুর্লভ 
ভাগোর ফল, সাধবী তাহা আজীবন তপস্ত। করিয়া জানিয়াছিলেন। 
শুভাভিষেকন্মরণে বাণী বন্ত্রাঞ্চলাগ্রে গলপ মাজ্জনা করিয়া রাম্চন্সকে 
আশাব্বাদ করিলেন। ্‌ 
ব্লামের অভিষেক-উৎসব ; এতদিন পরে দুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের 
আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন । কিন্ত তিনি মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত 
হইস্সা হর্ষগর্বস্যূবরতাধরে এই প্রসঙ্গে প্রগল্ভা ব্রমণার শ্চায় আচরণ করিলেন 
না। মন্তরা-দাসী শশাহ্কসঙ্কাশ প্রাসাদ-শীর্ষে দাড়াইয়। মনে মনে তাবিল-__ 
“রামমাতা ধনং কিন্ন, জনেভাঃ সম্প্রবচ্ছেতি ।৮ 
কৌশ্‌ল্য। দরিদ্র, ব্রাঙ্গণ ও যাচকপিগকে ধনদান করিতেছিন্নে। ব্রা 
দেখিলেন, তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া অগ্রিতে আহুতি দিতেছেন ও একমনে 
টৈ 


১৩ বামায়ণী কথা 


.বিষুপুজায় রত রহিয়াছেন। ধর্সিষ্ঠাা কৌশলা দেবসেব! করিয়া! সফলকাম 
হইয়াছেন, সেই দেবসেবায় তিনি আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন । 

»এই-স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ঠুর বনবাস-সংবাদ শুনাইলেন১ সে 
সংনাদ পুভ্রসস্থল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। 


“স| নিকুত্তেব শালম্তা য্িঃ পরশুন! বনে। 
পপাত সহস। দেবী দেবতেব দিবশ্চ তা ॥৮ 


অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্তিত শালযষ্টির শ্ঠায়_ ব্বর্গচ্যুত দেবতার স্থায় দেবী 
কৌশল্যা সহস। ভূতলে পড়িয়া গেলেন ) -পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দশ্শরথের 
মত প্রাণত্যাগ কৰিলেন ন1। 

দশবুথ স্বকৃত পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়্ছিলেন। রাষকে বনে 
পাঠাইয়া তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্ত বিন! অপরাধে এই কার্ধ্য 
করার জন্ত তাহার তদপেক্ষা গভীরতর মনস্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে 
মরিলেন, কি লজ্জার মরিলেন, চিরসুখোচিত কুমারকে জট ও চীরবাস' 
পরিহিত দেখিয়। সেই কষ্টই তাহার অসহনীয় হইল কিম্বা যিনি কোন 
অপরাধে অপরাধী নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্বাসনদৃণ্ড 
দেওয়ার লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া! বল স্থকঠিন। 
আজন্মতপন্থিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্তু দশরথের 
মত অনুতপ্রু হইবার তাহার কোন কারণ ছিলন! । বিশেষতঃ দশবথ 
চিরসুখাত্যন্ত, গাহ্‌স্থ্য-জীবনে স্নেহের অভিশাপ তিনি এই প্রথমবার 
পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহা করিবার শক্তি হইল না। কোৌশল্া। 
চিরছুঃখিনী, চিরন্েহবঞ্চিত, দেবতায় বিশ্বাসপরায়ণ। | ' এই ছুঃখ পূর্ববর্তী 
দুঃখরাশিব প্রকারভেদ মাত্র, তিনি স্নেহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, 
তাহা সহিতে সহিতে ধন্মশীলার অপূর্বব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল। তিনি এই 


কৌশল ১৩১. 
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মহাহঃখের স্ময় যে অপূর্বব সহিষুতা দেখাইয়াছেন, তাহ আমাদিগকে 
চমত্কৃত করিয়! তুলে । 
বনগমনসখন্ধে তিনি রামচন্ত্রকে বলিলেন, “তুমি পিতৃসত্যরক্ষণার্থ ধনে 
যাওয়া “স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি তোমার কোন খণ নাই? 
আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া এই বুদ্ধকালে আমার 
পর্চর্য্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্মে পতিত হইবে না। পিতৃ-আজ্ঞ। পালন 
করিতে যাইয়া মাতৃ-আল্ঞ| লজ্বন করা ধর্মসঙ্গত হইবে ন1।” শ্রীবামচন্্র 
বলিলেন, “আমি পুর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং 
মার উভয়েরই প্রত্যক্ষ-দেবতা, পিতৃ-মাদেশে খধি কু গোহত্যা 
করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, 
আমাদের পুর্বপুরুষ সর্গরৈর পুভ্রগণ পিতৃ-আদেশে ছুরূহ ব্রত অবলম্বন 
করিয়া অপুর্বরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন 
করিতে পারিব না। তিনি কাম কিম্বা মোহ বশতঃ যদি এই প্রতিশ্রাতি 
' প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমার বিচাধ্য নহে ;--তীাহার প্রতিশ্রুতি 
পালন আমার অবশ্র/কর্তব্য |” কোৌশল্যা বলিলেন, “দেখ, বনের গাভী- 
গুন্তিও তাহাদের বসের অন্থুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাচিব? ভুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোমার মুখ দেখিয় 
তৃণ খাইয়া! জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ1” রাম বলিলেন, 
“পিতা তোমা রও প্রত্যক্ষদেবতা, তাহার পব্রিচর্যযাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়া ধর্ম্ানুষ্ঠানে এই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত 
কর, এই-সময়-অস্তে আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দন 
করিব।” | লক্মণ ঘোর বাখ্বিতগ্ডা উত্থাপিত করিয়! রামচন্দ্রকে এই অন্যায়- 
আদেশ-প্রতিপালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন ; সজল 
লেত্রপ্রাস্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্য! সকলই শুনিতেছিলেন 


. ১৩২ ব্রামায়ণী কথা 


রঙ 
হি পাপা ৮৯ পাপা সনপাসটি পাটি পাস » পা্িপাছি পাটি পি পা সা সিপা স্পা পালি পাস পাটি তাস্টিলিসপাসিাসি পাপী সক সিলসিলা শী 


_ তাহার দাদ ধন্মাবতারু সৌমামূত্তি মাতৃছুঃখে বিযগ্র রামচন্দ্র ধর্মের 
জন্ত, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবার, 'অটল 
সঙ্কল্প শ্নেহবশবীভূত অথচ দু কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এবং কুন, লক্ষণের 
'হম্ধারণপুব্বক তাহার উত্তেজনাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়া কত কি 
বলিতেছিলেন ;__দেবীরূপিণী কৌশল্যা দেবরূগী পুভ্রের অপুবৰ ধন্মভাব 
দেখিয়া অপুর্ববভাবে সহিষু হইয়া উঠিলেন ; ধন্মের কথা কৌশল্ার হৃদয়ে 
ব্যর্থ হইবার নহে। সহস! পুভ্রশোকার্তী মহিষী ধীরগন্ভীর মুন্তিতে উঠিয়া 
দীড়াইলেন এবং ব্রামেব্র বনগমন অনুমোদন করিয়া অশ্রু গর্দগদ কঠে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন__ 


“গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্ডে। ভদ্রস্থেতস্ত সদ। বিভো | 
পুনস্তরয়ি নিবুত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্রমা ॥ 
পিতুরানৃণাতাং প্রাপ্ডে স্বপিষ্ক্ে পরমং স্ৃখম্‌। . 
গচ্ছেদ।নীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগত2 | 
নন্দযিষ্য'স মাং পুত্র সানা শ্রক্ষেন চারুণা ॥৮ 


পুত, তুমি একাগ্র মনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া 
আপিলে আমার সমস্ত দুঃখ অপনোদিত হইবে । তুমি এই চতুর্দশবৎসর 
ব্রতপালনপুর্ববক পিতৃখ্খণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমস্তখে নিদ্রা যাইব। 
বৎস, এখন 'প্রস্থান কর, নির্বিদ্বে পুনরাগত হইয়া হৃদরহারী নিন্মল সাস্তবনা- 
বাক্যে আমাকে আনন্দত করিও ।” সেই করুণ শোকধ্বনি, ধন্মপূর্ণ 
সঙ্কল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশল্যাদেবীর এই চিত্র 
সহসা মহত্্ুগৌরবে আপুরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদেবী যে দেবতা- 
দিগকে রামের অভিষেকের জন্ পুজা করিতেছিলেন, তাহাদিগকেই বনে 
রানের গুভসম্পাদনের জন্ট প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পুজা করিতে 


কোয়া, ১৩৩ 


লাগিলেন। কৃতাঞ্জলি হ হইয়। রামের বনবাসে শুভকামন। দি বলিতে 
লাগিলেন,_"হে ধর্ম, তোমাকে আমার বালক আশ্রয় করিস্জাছে, তুমি 
ইন্তাকে রক্ষা করিও । হে দেবগণ, চৈত্য ও আয়তনসমূহে রাম তোমাদিগকে 
নিত্য গ্ুঁজা কক্রিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত্র; 
প্রণত্ত দরেবপ্রভাব অন্ত্রনকল, তোমরা পামকে রক্ষা করিও । পিতৃমাতৃসেবা 
দ্বাব্রা ষে পুণাসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত বামকে রক্ষণ 
করে” অশ্রুপুর্ণচক্ষে ধন্মশীলা কৌশল্যা একটি একটি করিয়া সমস্ত 
দেবতার নিকট ব্রামচন্দ্রের মঙ্গলকামনা করিলেন। পুজ্রের মস্তকে 
শুভাশীষ প্রদায়ী হস্ত অর্পন করিফা বলিলেন--“আমাব মুনিবেশধারী 
ফলমূলোপজীবী কুমার যেন রাক্ষল ও দানবদগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়) 
দংশ, মশক, বু'শ্চক, কীট ও সরীস্ষপেরা যেন ইহার শরীর স্পশ না করে) 
সিংহ, ব্যান, মহাকায হত্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষের এবং নরখাদক বাক্ষলগণ 
যেন ধশ্মািত পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহাচব্রণ না করে। 
হে পুক্র তোমার পথ স্থুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,__ 
তুমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি দিতেছি ।” বলিতে বলিতে ধন্ম্নীল 
রাণী গৌরবদৃপ্ত হয় পূজার উপকরণ লইয়। ধ্যানস্থ হইলেন, তাহার 
ধর্মবিশ্বাস এত টুকুও শিখিল হইল না। যে পবিত্র ষক্ঞাগ্রি, অভিষেকের 
শুভকামনায় প্রজ্বা'লত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুভ্রের বনপ্রস্থানকল্পে 
মঙ্গলভিন্ষ1! করিয়া পুনরায় ঘুতান্থতি দিতে লাগিলেন এবং বনদ্ধাঞ্জলি হইয়। 
পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বণিলেন, “বুত্রনাশকালে ভগবান্‌ ইন্দ্রকে যে মঙ্গল 
আশ্রয় কক্রিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল ব্রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দ্রেবগণ 
অমৃতলাভোদ্দেশে কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তীাহাপ্গকে 
: আশ্রয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন? স্বর্গ, মর্ত্য ও 
পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষুণরকে যে মঙ্গল আশ্রয় 


১৩৪ রামায়ণী কথা 


শা ৮ সস শি পাশ পাশ তীশ ও সপ শা শিপন তিাশি পি তাপ পাত পিসপ পিপি শিসপাস্সিশসটি লেসন লতি শীপিলাশি শীত পাটি পশলা শিস তি পশলা পাটি পাশীসিপীাসিসশিট পালি পাশিশিশিিশিিীশি পাতি পাটি পস্ছি পাস লতি পালা শীল পি লাশিশ পতল 


করিয়াছিলেন' সেই মঙ্গল বনবাসী বামচন্্রফে আশ্রয় জরুন ৮ সঙ 
ধর্ম প্রাণা কোৌশল্য। ধর্মের অপুর্ব্ব ও গম্ভীর শাস্তি লাভ করিবেন। ঢিনি 
স্থির ও. ন্লেহগদগদ কণে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "পুত্র, তুমি সুখে বনগমন 
কর, রোগশৃগ্ঠ শরীরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আদিও। এই চতুর্দীশবৎসর 
নিবিড় কষ্ণারজনীর স্তাঁয় কাটিয়! যাইবে, অযোধ্যার বাজপথে তুমি পৃর্ণচন্দ্রের 
স্টায় উদ্দিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ ক্রিয়া সুখী হইব। পিতাকে 
খণ হইতে "উদ্ধার করিয়া, সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, 
আমি সেই গুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম |” 


তংপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের জন্ত বাজসকাশে উপস্থিত 
হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমগুলী উপস্থিত ছিলেন। তাহারা 
কৈকেয়ীকে নিন্ন। করিয়া ও দশরথের অন্তাক় প্রতিশ্রাতর উপর কটাক্ষপাত 
করিম! ঘোর বাণ্বিতগ্ডা উপস্থিত করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে 
লাগিলেন, _রাজকুমারদ্বয় ও সীতার হস্তে কৈকেয়ী চীরবাস. প্রদান 
করিলেন.; সেই অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়! 
জটাবন্কলধারী হইয়। দাড়াইলেন, এই মন্দ বিদারক দৃষ্ত বুদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, 
স্থমন্ত্র এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের চক্ষে অসহা হইল-_-তাহারা কৈকেয়ীর 
তীব্রনিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাণ্িতগ্ডা-পুর্ণ গৃহের 
এক প্রান্তে অশ্রমুখী কৌশল্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথা বলেন 
নাই। তাহার দিকে চাহিয়। রাম রাজাকে বলিলেন__ 


“ইয়ং ধার্মিক কৌশল্যা মম মাতা যশস্িনী। 
বৃদ্ধ চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্তে ॥ 
ময়। বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্‌। 
অদৃষ্টপূর্ববব্যসনাং ভুয়ঃ সংমন্তরমহসি ॥” 


্ কৌশল্যা ১৩৫ | 


“আমার উদ্বারস্বভাবা ষশস্বনী বুদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ 
করিতেছেন, না। আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে পতিত হইবেন, 
ইনি এরূপ ভ্ঃখ আর পান নাই, আপনি ইহাকে অধিকতর সম্মান 
প্রদর্শন করিবেন ।৮ 


শী ৬২৬০০ ৯৩৭ 


এই দেবী দশরথের অনাদূতা ছিলেন? কিন্তু দশরথ কি ইনার 
প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাহার কিরূপ 
আদরণীয়া, দশরথ তাহ! জানিতেন। কৈকেয়ীৰব নিকট তিনি 
বলিয়াছিলেন-_ | 

“আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল আমাকে কি বলিবেন? 
এরপ অপ্রিয় কার্য করিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দ্রিব?” 


“যদা যদ চ কৌশল্য। দাসীবচ্চ সখীব চ। 
ভার্ষবন্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 
সততং প্রিয়কাম। মে প্রিয়পুজ্রা প্রিয়ংবদা। 
ন ময়] সও্কৃতা দেবী সকারাহ কৃতে তব ॥৮ 


"কৌশল্যা দাসীর স্টায়, সথীর স্থায়, স্ত্রীর স্ায়, ভগিনীর সভায় এবং মাতার 
স্টার আমার অন্ুবুত্তি করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিয়ত হিতৈষিণী 
এবং প্রিষ্রভাষিণা ও প্রিয় পুভ্রের জননী । তিনি সর্ধবতোভাষে সমাদব্রের 
যোগা, আমি তোমার জন্ত ত্াভাকে আদর করিতে পারি নাই।” 
ককেয়ী ক্ুদ্ধ। হইয়। বলিয়াছিলেন-__ 


টি ও রা মনা। 
সহ কৌশল্যয়া নিত্যং রহ্তমিচ্ছসি ছু্মুতে 1” 


পণ, তাহাও, 


কিন্ত অযোধ্য। ছাড়িয়৷ রামচন্দ্র যখন চলিয়া গেলেন, প্রতি ছুর্বাক্য 


ঙ 
চু 


৩৬৬ রামায়ণী কথ 


মিসস জি 


শপ পপর পি পপ শিপাটী বাদি পপি শাসচপীশ পাশা পাটি পাপী পিপাশ্দিলাটী পীিদিশীশি পাটি পিস পস্টিাি পািশী তি শা বশী পিপি শি শি তত পাশ পা শাহ শীগপিীদিশাশল শিস সপ শা 


কৌশল্য! দশরণের সঙ্গে সঙ্গে রামের ব্রথের অনুবর্তিনী হইয়া বিসংজ্ঞ 
হইয়| 'পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের ভীবনের শেষ কয়েকটি দিবসে 
কোৌশল্যার গ্রুতি তাহার আদর ও ম্নেহ অসীম ইয়া, উঠিয়ান্থিল। 
দশ্রথ পথে মুষ্ছিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন, কিন্ত জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, 
“আমাকে মহারাণা কৌশলার গৃভে লইয়া চল, আমি অন্যত্র শান্দি 
পাইব না।” অদ্ধব্াত্রে শোকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়া কৌশল্যাকে তিনি 
বলিলেন,__দদেবি, রামের রথের ধুলির দিকে চাঠিযা থাকিতে থাকিতে 
'আমি দৃষ্টিারা তইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি 
আমাকে হস্তদ্বার। স্পশ কর 1” 

নিভত প্রকোষ্রে দশরথকে পাইয়া! কৌশল্যা হাহাকে কটুক্তি 
ককরয়াছিলেন। মাতিপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপত্বীর বশীভূত স্বামীর 
এই কাবহার লোক-সমক্ষে তিনি মৌনভাবে সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ 
সেই কষ্ট তিনি আব্র সভিতে পারিলেন না, কাদিশে কাদিতে দশরথকে 
বলিলেন,--৫পৃথিবীর সব্বত্র তুমি যশন্বী, প্রিয়বাদী ও বদাশ্য বলিয়া 
কীন্তিত। কি বলিয়া তুমি পূত্রদধয় ও সীতাকে ত্যাগ করিলে 1-সুকুমারী 
চিরস্থখোচিতা জানকী কিরাদপ শীতাতপ সহিবেন?  সপকারগণের 
প্রস্তুত বিবিধ উপাদের খাদ্য যিনি আহার করিতে অভাস্ত, তিনি বনের 
কথায় ফল খাইয়া কিরূপে ভ্রীবনধারণ করিবেন? বামচন্দ্রের সুকেশান্ত 
পন্পবর্ণ 'ও পন্নগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব ? 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল অধীর হইয়া স্বামীর প্রতি 
হ্রবাক্য প্রয়োগ করিলেন,_-জলজজ্তরা যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ত্যাগ করে, 
সইরূপ করিয়া : ভুমি রাজানাশ ও পৌরজনের সর্বনাশ করিলে | 

শাবে নিশ্চেষ্ট ও বিমুড় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের 

শুলাম 1-- 


পাস পাস্িপীস্ষিপাসছিলে সি পসদিাসি লালা 


কোৌশল্যা ১৩৭ 
“গতিরেক পতির্নাষা। দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ | 


তৃতীয়! জ্ঞাতয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিদ্াতে ॥৮ 


কোৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাকা শুনিয়৷ দশরথ মুহূর্তকাল দ্রঃখিতৃ 
ভাবে মৌন হইয়া বুভিলেন, তাহার যেন সংজ্ঞ। লুপ্ত হইয়॥ আসিল। 
জ্ঞ/নলাভান্তে তিনি সাশ্রনেত্রে ৩গু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়। পারে 
কোৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী হইলেন । তিনি স্বীয় 
পুব্বাপররাধ স্মরণ কৰিয়। শোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন "এবং অশ্রু- 
পূর্ণচন্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জাল হইয়া কম্পিতদেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা 
করিয়া বলিলেন, “দেবি, তুমি আমার প্রতি 'প্রসন্ন। হও, তুমি সেহশীলা 
9৪ শক্রগণের প্রতিও ক্ষম। প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্‌ বা 
নিগুণ হউন, দ্্রীলোকের নিভা গুরু! আমি দ্ুঃখসাগরে পতিত ভইয়াছি: 
এবং তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথা প্রয়োগে 
বিরত 591৮ ব্রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাহার অশ্রু ও করুণ দেনা দর্শনে 
কৌশল্যার ক রুদ্ধ হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা৷ বিগলিত 
হইতে লাগিল । | ভিনি বাজার অঞ্জলিবদ্ধ কমলকর ধারণ করিয়া, 
স্সীয় মন্তরকে রাখিলেন এবং ভ্রস্ত হইয়া ভীত কণ্ঠে বলিলেন)__“দেব, 
আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা, প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি 
গ্রসন্ন 5ও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে সেই পাপে আমার 
ইহকাল-পরকাল ঢুইই যাইবে, আমি তোমার ক্ষমার বোগ্যা হইব না! 
চিরারাধ্য স্বামী যাহাঁকে এইরূপে প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলন্ত্রীর মর্য্যাদা 
লঙ্ঘন ককরিয়াছে,-সে আর কুলন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। 
ধ্ম কি, আমি তাহ! জানি, তুমি সত্যের অবতারস্বরূপ, তাহা 
বুঝিতেছি। পুভ্রশোকে বিহ্বল হইয়া আমি তোমার প্রতি ছুর্বাক্য 


7১৩৮ রামায়ণী কথা 


র্‌ 
রি সব স্পা পাস্দিটসদিশসিপা সি * পাপা বসির পিসি সী স্সিাস পা পিপি সিসি ২সসপসাসাপাপিপাসাাসাপাপাপপাপাশাপাসপাশাশাপাপাাপা 


প্রয়োগ করিয়াছি__আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শোকে ধৈর্যা নষ্ট হয়, 
শোকে ধর্মজ্ঞান অন্তর্ধান করে, শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের মত 
বিপু. নাই। পঞ্চর্রাত্রি অতীত হইল ব্রাম অযোধ্যা হইতে গিয়াছে, এই 
পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত দীঘ বোধ হইয়াছে ।” এই 
সময়ে স্ুর্ধ্যঞক্চেব মন্দরশ্মি হইয়া নভঃপ্রান্তে বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে 
রাত্রি আনিয়। উপস্থিত হইল-_দশরথ কৌশল]ার কথায় আশ্বাসিত হইয়। 
নাদ্রত হইলেন। | 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামিভাক্ত প্রদণিত হইয়াছে । 
দৃশ্তটি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, মৃলকাব্যের "এই অংশটি করুণ-রসের 
উতস-স্বরূপ | 

পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কৌশল্যা পুভ্রশোকে আকুল 
হইয়া নিদ্রায় আক্রান্ত, তিনি পতিব মৃত্যু জানিতে পারেন নাই। পরদিন 
প্রতাষে সেই ছুঃখমর বাজপ্রাসাদের চির প্রথানুসারে বন্দিগণ গান আর্ত 
করিল, বীণার মধুর নিক্কণে প্রবুদ্ধ হইয়া! শাখাবিহাতী ও পিঞ্জরাবদ্ধ 
বিহুগকুল কাকলি করিয়া উঠিল, প্রস্থপ্ত। কৌশল্যার মুখ বিবর্ণ ও 
কালিমা-মগ্ডিত। 


“নিষ্প্রভা চ বিবর্ণ। চ সন্না শে।কেন সন্নতা | 

ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারে তিমিরাবৃতা ॥” 
গত ভীষণ রজনীর ছুর্ঘটনার চিত্র উদঘাটন করিয়! যখন উবাদেবী 
দর্শন দিলেন, তখন মুত স্বামীকে দেখিয়া মহিধীগণ আকুলিত হইয়! 


কাদিতে লাগিলেন। বাম্পপুর্ণচক্ষে কৌশল্য স্বামীর মস্তক ধারণ 
করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়। বলিলেন,_ 


“সকামা ভর কৈকেয়ি ভূঙ্খ, রাজ্যমকণ্টকম্‌।” 


রর 


সতী শাসন আলী 


কৌশল্যা ১৩৯ 
| হি হু 25257757887 
প্রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজ। ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি জার কি 
লইয়! থাকিব? | 


ঙ 


--“ইদ্রং শরীরমালিঙ্গয প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌।” 


“এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্রিতে প্রাণ বিসর্জন দিব।” 
ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হুর্ঘটনার কোন 
সংরাদ জানিতেন না) কৈকেযম়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয় 
তাভাকে শোকার্তকণ্ঠে ভর্খসনা করিয়! বিলাপ করিতেছিলেন, অপর 
প্রকোষ্ঠ হইতে কৌশল! তাহার কণস্বর শুনিয়া স্ুমিত্রার দ্বার] তাহাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি 
বলিলেন, "তোমার মাতা রাজাকামনায় আমার পুল্রকে চীর বন্ধল পরাইয়া 
ৰনে পাঠাইয়। দিয়াছেন, রাজ! ত্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোন- 
রূপেই থাকিতে পারিতেছি ন।। তুমি ধনধান্তশালিনী অযোধ্যাপ্ুতী অধিকার 
কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়। দাও ।” ভরত নিতান্ত 
দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আধ্যে, আপনি কেন না জানিয়া আমার প্রতি 
এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আমি রামের চির-অনুরাগী, আমাকে 
সন্দেহ করিবেন ন1।” এই বলিয়। উদ্বিগ্রচিত্তে ভরত নানা প্রকার শপথ 
করিতে লাগিলেন। রামের প্রতি যদি তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তবে 
মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত নরকে তাহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধ- 
প্রকারে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,--বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় 
অভিষিক্ত হইয়৷ পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্ছ্াসে মৌনী হইয়। রহিলেন। 
কৌশল্যা বলিলেন-_৭বৎস, তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মন্মবেদন! 
প্রদান করিতেছ? ভাগ্ক্রমে 'তোমার ম্বভাব ধর্মভ্রই হয় নাই, 
আমার ছুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়। 


৯ ৮. রামায়ণী কথা 


লাজ শালি লশিশািকিিশিিতিশীশিশিিিটাশিশীশি লী শিশির শি পাশীশািশিটি শিশির িশীশিতিশিলাট শশী ীঁশিশিশীশিশপিশীিলি পাশা ছি শশী সাপ ৮ পা পাশিশাশিশীশটি তিশা পাশ পাপা পস্দি শা পিপিপি 


কৌশল্যা ্রাভৃ্বংসল ভতরতকে সন্সেহে ক্রোড়ে ড় লইঙ্ উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে 
লাগিলেন। , 

ভরত , অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিবৃত হইয়া রামকে আমিতে 
গেলেন 3 শোকনীর্ণা কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলেন। শ্ঙ্গবেরপুত্ীতে 
ভরত ব্রামের তৃণশষা। দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন; 
তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ কথ! কহিতে পাবেন 
নাই। ভরত ভূলুগ্ঠিত হইয়। অশ্মবিসর্জন করিতে ছলেন,-- কে (কিছু 
জিজ্ঞাস কর্নিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন, না, কৌশল্যা ভরতকে 
তদবস্থ দ্েখিয়। দীন 'ও আর্তম্বরে এবং স্িপ্ধসম্তাষণে তাহাকে বলিলেন, 


“পুল্র ব্যাধির্ন তে কশ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 


্বাং দৃষ্টাপুজ্র জীবামি রামে সভাতৃকে গতে ॥৮ 


পুজ, তোমার শরীরে ত কোন বাধি উপস্থিত হর নাই | বান 
ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই আনি 
জীবন ধারণ করিতেছি ॥ | 

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পর ভরত কৌশল্যারই যেন গভজাত 
পুজের স্থানীয় হইয়াছিলেন,_কৈকেয়ী তীহাব্র বিমাতার হ্টায় হইয়। 
পড়িয়াছিলেন ৷ চিত্রকুটপর্বতৈ রামের সঙ্গে মিলন সংঘটিত হইল। 
কৌশল্যা সীতার মুখের উজ্জ্বল শ্রী আতপকরিষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । 
অশ্রপুর্ণাক্ষী সীতা শ্বমাতাকে প্রণাম করিয়! নীরবে একপার্খে দাঁড়াইয়া- 
ছিলেন, কোৌশলা! বজিলেন_-ণ্যিনি মিথিলাধিপতির কন্ত1, মহারাজ 
দশরথের পুভ্রবধূ এবং রামচন্দ্রেব স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত গ:ঃথ 
পাইতেছেন? বংসে, আতপসন্তপ্ত পদ্মের স্টায়, ধুলি-মলিন কাঞ্চনের স্টার 


কোৌশল্য ১৪১ 


- ০ ০০ সিপিসিপ সপিসি 
শাম্পিশী সপাম্পিরাসিিল সু সপ সা সী খত শশী 


হ্তোমান্র মুখের বউটা, নিব হইয়া গাছে, ৷ তোমার এ ॥ মানন মুখ দেখি! 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ।” 

রাম ইন্সুদীফল দিয়া পিতুপিগ প্রদান ককিয়াছিলেন,__ভূতলে দক্ষিণাগ্র 
দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইন্গুটীফলের পিও দেখিয়া কৌশলণ বিলাপ করিয়া 
বলিলেন--“রাম এই ইন্ত্বণীফলে পিতৃপিগ্ড দান করিয়াছেন, এ দৃশ্ত আমার 
সহা হম না” 


“চতুরান্তাং মহাং ভুক্ত। মহেন্দ্রসদূশো ভূবি। 
কথমিঙ্গাদপিণাকং স ভুউ্ক্তে বস্থুধাধিপঃ ॥ 

অতো ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিত গ্রতিভাতি মে। 
যত্র রামঃ পিত্রর্দগ্ভাদিঙদীক্ষে।দ মুদ্ধিমান্‌ ॥৮ 


“ইন্দ্রতুলাপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া এই 
ইন্সুপাযুল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইন্্রদীফলের পিগড পিতাকে 
প্রদান করিলেন, ইহা ভহতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কিছুই নাই” 
সামান্ বিষয় লইয়া এই সকল বিলাপপুণ উক্তিব্র একদিকে পুজ্রের বনবাসে 
জননীর দারুণ ছুঃখ, অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাধবীর রা তীর মন্মবেদনা 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

এই কোৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদশ-জননার চিত্র-_আপর্শ ভ্্ীিত্র। 
প্রতি পল্লী গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্মভ্যাগ উপলব্ধি করি! 
ধন্। হইতেছে । এখনও শত শত স্নেহময়ী কৌশল্য। হিন্দুস্থানের প্রতি 
তরুপল্লবচ্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহুবন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতে- 
ছেন_ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর ব্রত-উপবাস ও দেবারাধন! করিয়। 
নিরন্তর সেহার্থ আত্মবিসজ্জন করিতেছেন। এখনও বঙ্গদেশের কবি “কে 
এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে” প্রভতি সুমিষ্ট বন্দনাগীতে.সেই 


$ 


৯৪২ বামাম্সণী কথ। 
স্নেহপ্রতিমার অর্চনা করিতেছেন। কিন্তু কৌশল্যার মত কয়জন জননী 
এখন ধর্মব্রতে আত্মন্থথবিসর্জনকাত্রী বন্ধলধাব্রী পুক্রকে বলিতে পারেন ?-- 


“নম শক্যতে বারয়িতৃং গচ্ছেদানীং রখুত্তম | 

শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তন্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে ॥ 

যং পালয়সি ধন্মং ত্বং গ্রীত্যা চ নিয়মেন চ। 

স বৈ রাঘবশার্দদুল ধন্মন্বামভিরক্ষতু ॥” 
“বৎস, তোমাক আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, 
এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া! আসিও এবং সৎপণে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত--নিয়মের সহিত যে ধর্মপালনে প্রবৃত্ত" 
হইয়'ছ, সেই ধন্ম তোমায় রক্ষা করুন|” আমাদের চিবরপুজার্ী। শচীমাতা ও, 
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বুক বাধিয়। এমন কথ বলিতে পারেন নাই। 


কৈকেষী 


ডু 
স্পা 0 ৬ 0 তি 


অযোধ্য। হইতে আগত দূতগণের নিকট ভব্রত স্বীয় মাতার কুশলসংবাদ 
জিজ্ঞাসার সময়ে এইভাবে তাহার উল্লেখ কক্রিয়াছেন,_- 


“আত্মকাম। সদ! চণ্ডা ক্রোধন] প্রাজ্ঞমানিনী,1৮ 


কৈকেয়ীব্ কোন কামনা জীবনে প্রতিহত হয় নাই, সুতরাং অতিমাত্র 
আদরে বদ্ধিত শিশু যেরূপ কাম্যবস্ত না পাইলে কিছুতেই শান্তভাব ধারণ 
কৰে না, কৈকেয়ী প্রোটবরসেও কতকট? সেইরূপ ছিলেন, আত্মসংঘম 
একেবারেই শেখেন নাই। ইহার উপর তিনি আবার প্প্রাজ্ঞমানিনী” 
ছিলেন--স্বীয় বুদ্ধির উপর তাহার প্রবল আস্থা ছিল; সুতরাং প্রোঢ়ার 
দৃঢ়তা ও শিশুর অপংযম, এই ছুই উপাদান তাভার চরিত্রে মিশ্রিত হইয়া- 
ছিল। ব্রামব্নবাসাদি ব্যাপার ঘর্টিবার বহুপুর্ব হইতে ভরতের মাতৃচরিত্র- 
সম্বন্ধে এইরূপ ধারণ। ছিল। 

দশরথ রাজার অতিশয় আদরে ঈদৃশ চ।রত্র প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
দেবান্ুর যুদ্ধে ক্রিষ্ট দশরথের উৎকট পরিচর্য্যা এবং বামবনবাসের ষড়যন্ত্র, 
এই ছুই বিরুদ্ধ ঘটনা তাহার চরিত্রের অসামান্তত্ব সুষ্প্টভাবে প্রতিপন্ন 
করিতেছে, উহা মাহাত্ম্যে যেরূপ অবাধ, নীচাশয়তায়ও সেইরূপ অবাধ । 
এরূপ চব্িত্র সর্বদাই প্রবল উত্তেজনায় কার্য করিয়। থাকে, উহ] কেন্দ্রে 
সমাহিত থাকিবার নহে,_পরিধির এক প্রান্ত হইতে অসম্ভব দ্রততায় 
অপর প্রান্তে চলিয়! যায় । মন্থর] 'বখন বরামাভিষেকের সংবাদ প্রদান 
করিয়। কৈকেয়ীর ভাবী ছুরবস্থার একটা দুঃসহ চিত্র অঙ্কন করিল এবং 


১৪৪ ব্রামায়ণী কথা 


, এততসম্বন্ধে তাহার ও্াস্তের তীব্র প্রতিবাদ, করিয়া বহুলংখ্যক যুক্তি 
উপস্থিত করিল, তখন কৈকের়ী প্রথমত সেই সকল কথায় একেবারে 
কর্ণপাত করিলেন না, পরন্ত গগনে সমুদিত শুভ্র চন্দ্রলেখার'স্তায় প্রদ্নমুখে 
প্যাযঙ্ক হইতে অদ্ধার্গ উন্নমিত করিয়। স্বীয়বন্সোশবিলম্বিত মুক্তাহার নস্থরাকে 
প্রদান করিয়া বলিলেন--“তু!ম যে অনুশ্ত্বরূপ প্রয়বাক্য বলিলে, ততোধিক 
প্রি আমার আর কিছুই নাই, সুতরাং তোমাকে আমার পুরস্কার প্রদান 
করা উচিত; তুমি বাহ। প্রার্থন। করিবে, আমি তাহাই দিব।” 

এই চিত্র হয় মহত্বের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে, না ভয় নীচতার 
অধস্তন গহ্বরে নিপতিত হইবে, ইহা মধ্যবন্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবার 
নহে। হিন্দুসমাজে গৃহলক্্মী যে কেন্দ্রে প্রতিষ্টিত থাকিয়া পারিবারিক 
মগ্ডলটি গ্রীতির আকর্ষণে আবদ্ধ ব্াখেন, অসম উপার্দানগুলিতে এঁক্যের 
সমতা প্রদান করেন, অবোধ্যার রাজান্তঃপুরে কৌশল্যার স্ই স্থান ছিল, 
তাহা কোনকালেই কেকেয়ীর অধিগম্য হয় নাই। স্বেচ্ছাটা[রণী ব্রমণী 
মহত্গুণরাশিসত্বেও আমাদের সমাজে নিন্দিত হন--য়মণীর |নজ ইচ্ছা বালিয়। 
কোন বস্তর আস্তত্ব প্রকাশ পাওয়া পারিবারিক (বিডশ্বনার এক শেষ 
সকলেন ইচ্ছার পালস্িত্রীরূপেই আমরা তাহাকে পৃজ1 করিতে পাি। 

ব্রামবনবাসাদি ব্যাপারের পুব্বেই কৈকেয়ীর চরিত্রের খলতাব্ দিকৃটাও 
অনেকাংশে বিকাশ পাইগ্জাছিল। কৌশল বামচন্দ্রের নিকট বলিয়া- 
ছিলেন__“আঘি কৈকেয়ীবর পরিজনবর্গকর্তৃক সর্ববধ। নিগৃহীত হইয়া থাকি, 
কোন ডত্য আমার পরিচধ্যাকালে তকেয়ীর অন্তরঙ্গ কাহাকে ও দেখিলে 
একান্ত ভীত হয়।” 

কিন্তু কৌশল্যা এ সকল কথ! কখনও স্বামীকে বলেন নাই, পরস্থ 
সপত্বীকে সছোদরার ভ্যাকস গ্রাতির চক্ষে দেখিয়াছেন, এ কথ। আমরা 
দশরথের মুখে শুনিতে পাইয়াছি। কেকেমী নিজেই রামচন্দ্রের কথ। 


কৈকেয়া ১৪৫ 
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উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছেন-: “কৌশল্যাণ ভাহতিরিক্র্ ম মম শুশ্রাষতে ঠ বু সপ 
কৌশলা হইতেও রাম আমার অধিক শুরা করিয়া থাকে । 

সুতরাং চারিদিকের আদরযত্র ও ক্ষমাশীলতায় তাহার চিত্তের অন্বংবম 
পল্পবিত হইয়া উঠিয়াছিল। উহ ল্িগ্ধ ধন্মভীরু রাজপুরীতে অলক্ষিওক্গা্ে 
প্রশয় পাইয়া নিদারুণ পরিণতির ষ্ঠ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। একট? 
সমৃতভাণ্ডের মধো পড়িয়। যেন তাহার চিত্রের ক্রুর অংশটি বহুদিন 
প্রন্তপ্ত ছিল-__তান। সময়ে সময়ে অপক্ষিতভাবে কৌশল্যাকে বিদ্ধ কব্রিত, 
কেত তাহ! জানিতে পারত না। বাজ স্বয়ং তরুণী ভার্ধাকে প্রাণ হইতেও 
অধিক ভাপবাসিতেন, সৌন্দর্যোর কুহকে রা কৈকেফ়াচরিত্রের প্রকৃত 
পরিচয় পান নাই । ব্লামাভিষেক সংক্রান্ত ঘটনায় তাহার চক্ষু সহসা উনুক্ত 
হইগ্লাহিল__ভয়বিমু় হইয্স। তিনি বলিয়াছিলেন--“তে উদ্বন্ধনি, আমি 
তোমাকে না জানিয়া কগনংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।» 

কৈকেস্ীর মাতা তাহার স্বামিহঠায় প্রবৃত্ত ভইয়াছিলেন, মাতা হইত 
কৈকেয়ী চত্রিশ্রের কুরতা প্রাপূু হহয়াছিলেন, সুমন্ত রাজসভায় প্রকাশ্তভাতে 
সেই ঘটন.টার উল্লেখ করেন। রামাভিষেকব্যাপাবে আমরা মন্তরাকেই 
সন্নণ। অশিবক্ত করিয়া থাক, কিন্ত অনিষ্টের বীজ কৈকেপার চরিত্রের মধ্যে 
ছিল, মন্ুবা তাহার বিকাশের উপলঙ্গমাত্র হইয়াছিল। 

কিন্ত যে কৈকেয়ী “বামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে |” “যথা 
বৈ ভরতো মান্স্তথা ভুযোহপি রাঘবঃ। রাজ্য যদি হি ব্রামস্ত ভব্রতম্তাপি 
তভতদা ॥৮- রাম এবং ভরতে আমি কোন প্রভেদই দেখি না, আমর 
নিকট রামও থেক্ধপ, ভরঙও সেইরূপ, রাজা রামের হইলেই ভরতের 
হইল ;--প্রভৃতি বাক্যে চিত্তের এ৩তট। পার্যা প্রদর্শন করিয়াছিলেন. 
তিনি মন্রার কোন্‌ যুক্তিতে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তাহ! বিচার্ধ্য | 

কৈকেক্সীর পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিবেন, অশ্বপতির কাছে এইরূপ 


& 


১৩ 
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্ 


প্রতিশ্রুতি করিয়া দশ্রথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, * সেই 
প্রতিশ্ররণত 'কথা হয় ত দশরথের স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল, এই জন্তই, তিনি 
রামচন্ত্রফে বলিয়াছিলেন--“ভবত তোমার অনুগত ও গরম ধান্মক। 
ফিন্ত সে মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক হইয়। যায়, 
ইহাই আমার ইচ্ছা-_কারুণ ধাশ্মিক ব্যক্তির মনও বিচলিত হইতে পারে,” 
কিন্তু ইক্ষা কুবংশের নিয়মান্থসারে জ্যেষ্টপুত্রই রাজোর অধিকাগী, সুতরাং 
এই আশঙ্কা তাহার মনে কেন হইয়াছিল, তাহার অন্ত কোন ব্যাখা। আমরা 
ভাবিয়া পাই না। পুর্ব প্রতিশ্রাতর ভয়েই হয় ত তিনি অশ্বপতিকে ও 
জনক রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। ব্ামচন্দ্রকে বলিলেন-_-“উহাপিগকে 
এখন নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই।” শ্বশুরমহাশয় যদি উপস্থিত হইয়া 
পুর্ব প্রতিশ্রীতিপালনের জন্ত বাধ্য করেন, তবে বাজধি বৈবাহিক স্বীয় 
জামাতার ভাখিশুভকামনায়ও কখনই স্ায়পথ হইতে বিচলিত হইবেন না 
দশরথের মনে বোধু হয় এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়। থাঁকনে। এই 
অভিযেকব্যাপারে একট। স্থানে ছিদ্র ছিল, তাহা বে কোনপ্রকারে পুরণ 
করিয়া! দশরথ দ্বিধাকম্পিতভাবে ত্রস্ততার সহিত এ কার্যে অগ্রসর 
হঈয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী সেই প্রতিশ্রতির কথ। জানিতেন না, 
স্মতরাং রাজার মনে তৎপ্রতি কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই। 

কৈকেরী বারংবার মন্করার সমস্ত আশঙ্কার কথ! হাসিয়। উড়াইর! 
দিয়াছিলেন, কিন্তু দুইটি কথায় তাহার মনে সন্দেহ অগ্কুরিত হইয়। উঠিল। 

প্রথমটি ।_-ভরতকে রাজা মাতুলালয়ে ফেলিয়। রাখিয়াছেন কেন ? 
এরূপ ব্যাপারে তাহাকে আনিবার চেষ্টা না করা অস্বাভাবিক, শক্রপ্র 
ভরতভক্ত-_ তাহাকে তিনি দুরে রাখিয়াছেন। কণ্টকাঁকীর্ণ তরুকে 
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যা ১০৭ 


পালাল তি পিলাসি পালাল পি পসপাসটিপাসপি 


যেরূপ কাঠুরিয়। ০ ছেদন । করিতে যাইয়াও ব বাধা ধা পাওয়ার আশঙ্কায় ফিরিয়া, 
আসে, সেইরূপ শত্রদন উপস্থিত থাকিলে রাজা নানা প্রকার ভয়ে এই কার্ধ্য 
হইতে 'বিরত "হইতেন) বাজার মন যদি উদার হইত, তবে কখনই তিনি 
কণ্টকের শ্সান্ন ইহাদিগকে এসময়ে দূরে ব্রাখিতেন না” পুর্বে উদ্ভ। 
হইয়ছে, রাজার এই কার্যের মধ্যে হ্তা়পরতার অভাব ছিল, সুতরাং এই 


আর পানি ৫ সিরনছি পাস ল কত ও বাসি পাটি কাছ 


যুক্তি টি হৃদরে সন্দেহের উদ্দেক করিল । 

দ্বিতীয 'তুমি কৌশল্াযাকে চিরকাল নানাভাবে উৎপীড়ন 
করিয়াছ. তাহার পুত্র অভিষিক্ত হইলে তিনি প্রতিশোধ তুলিতে অবশ্ঠই 
সচেষ্ট হইবেন, অযোধ্যা তখন তোমার কণ্টকশয্যা হইবে ।” 





মন্থর অপরাপর নানাপ্রকারেব্র যুক্তি ছিল, কিন্তু এই দুইটি কথার 
সম্ভবত কৈকেয়ীর মনে প্রকৃত আশঙ্কার উদ্রেক কক্রিয়াছিল। এইরূপ 
সমারোহপুর্ণ বিশেষ ব্যাপারে পুত্রদ্বয়কে দেশান্তরে ব্রাখিয়! ব্যস্ততার সহিত 
কেন এট অভিষেক সম্পাদন কক্রিতে প্রস্তৃত হইয়াছেন, কৈকের়ী ইনার 
মীমাংস! করিতে পারিলেন না। এই কথায় তাহার হৃদয়তুদ্ত্রী সহসা একট! 
উতৎ্কট বঙ্কারে বায় উঠিল। দ্বিতীয্ন যুক্তিটিতে আত্মদোবজনিত আশঙ্কা 
জাগ্রত হইয়াছিল । বাহার প্রতি তিনি চিরদিন অতাচার করিয়াছেন, 
তিনি সুবিধা পাইলে প্রতিশোধ তুলিতে বিরত হইবেন--এ কথা তাহার 
বিশ্বসনীয় বোধ হইল ন। 

এই ছুইটি কথায় তাহার ভিতরের কোপন, আত্মন্তরথপ্পিয়, পরব স্ত জাগ্রত 
হইয়া উঠিপ। চিরকাল যিনি জগৎকে স্বীয় সুখের ক্রীড়নক বলিয়া মনে 
করিয়াছেন, ধাহার চক্ষে কুটিল কটাক্ষে প্রধান৷ মহিষী সর্বদা বিচলিত 
থাকিতেন এবং স্বয়ং মহারাজ “অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশান্ুগাঃ৮-_ 
আমি এবং আমার সমস্ত তোমার অধীঘ,__-বলিয়! কৃতাগ্রলি হইয়া ঘর্মাক্ত 
হইয়া পড়িতেন-_সুর্যযচক্রের আবর্তনে থে সকল রাজ্য আলোকিত হয়, 


১৪৮ ব্রামায়ণী কথা 


ততদূর পর্যান্ত সাগৰ্ান্বরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বরের ধিনি সর্বশ্রে 
কিরীটমনি'_-বাহাক আজ্ঞার রাজা "্অবধ্যো বধ্যতাং কো বা” বলিয়। 
নিরপরাধের প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য অকুণ্ঠিতচিন্ডে হস্ত দির ৫করিতে 
ইচ্চুক,__সেই প্রবল প্রতাপান্িতা, সৌন্দরধ্যাভিমানিনী মহাবাণী কৈকেমী 
এই অভিষেকের পর একান্ত নিপ্রভ, বিগতশ্র। ও মানহীনা হইয়। অগ্র- 
মহিষীর কুপাভিথারিণী অথবা অগ্রীতিপাত্রী হইয়া নিগৃহীতা হইবেন এ 
কথা মনে হইতে তাহার সমস্ত প্রতি বিদ্রোহী ভইয়া উঠিল ; যাহা কিছু 
শুভ, যাহা ক্ছু কল্যাণের হেভুভৃত_ সমস্ত তিরোহিত হইয়া আশঙ্কাতুর 
ভ্ররতা স্পদ্ধিত ও বদ্ধিত হইয়া উঠিল কৈকেয়ী সবব! বর্তমানের উত্তে- 
ণ্য করিতেন না। রমণীজাতির সঙ্গ 





জনায় কার্ধা : 
কতদূর ক্রু, কতদূর নির্মম, নিভীক ও প্রচণ্ড হ 
ব্যাপারে তাহার জলন্ত উদাহরণ েথাইয়াছেন। 
ভূলুগ্িতা পুষ্পিতা লতার গ্ঠার কৈকেক্সী ক্রোধাগারে পড়িয়] ছিলেন। 
মলিন বসন, পৃষ্টা বলাম্বত বেণী, নিরাভরণ দেশশ্রীতে তিন বলহীনা কিনার 
নায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি গ্টভের চিত্র, কণ্চের হার ও পুষ্পমাণ্য 
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছজেন__ তাহারা ৪ তাহারই মত অনাদরের শ্বাতিক্ার 
উপর নিপতিত ছিল। দশরথ তাহার অসংবৃত কেশকলাপ হস্তে ধাওণ 


১২৯ 


ইতে পারে, কৈকেয়ী এই 


করিয়া বিমুঢ়ের হ্যা বলিলেন__ 
“বলমাত্ননি পশ্যস্তা ন বিশঙ্কিভূমহসি |” 
“আমার প্রতি তোমার কত বল, তাহ। ডু'ম জান_ তোমাবু আশঙ্কার কেন 
কারণ নাহ ॥ 
আদরে বদ্ধিত কৈকেরীর ইচ্ছা অনিঝর্ধা, কিন্ত সেই ইচ্ছার আবেগে 
তাহ'র বালকের স্ায় চাঞ্চল্য ছিল না, তাহাতে প্রৌঢ়ার দত ছিল। 


কৈকেয়ী ১৪৯ 
তিনি দশরথক্ষে ধীরভাবে দেবান্থুরযুদ্ধের পর প্রদত্ত ছুইটি বরের কথ। স্মরণ. 
করাইয়! দিলিন। দশরথ রূপসীর অশ্রুর ইন্দ্রজালে বদ্ধ ভইয়। গেলেন। 
"তুমি মাভা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব” এইরূপ প্রতিঞ্তিদানের পর 
রাজ্ঞী ধীরে ঘাঁরে উঠিয়া দাড়াইলেন ; তাহার হ্থৈরধয ও দৃঢ়বদ্ধ সংকল্প 
নারীমুন্তিকে এক অপুব্ন ভীষণতা। প্রদান করিল। চন্দ্র, সূর্য, মেদিনী, 
দিকপাল 'প্রভততিকে আহ্বান কাঁরয়া কৈকেয়ী ধীন্রগন্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, 
“সতাসন্ধ, ধন্মভ্ঞ, পরমপবিত্র মহারাজ দশরথ প্রতিশ্রতি করিতেছেন, 
তোমর! শোন ।” ততৎপরে বজতুপা গুইটি ভীষণ বরপ্রার্থনায় খুদ্ধ রাজাকে 
একেবারে বিমুঢ় করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই, 
ব্যথিত-বিক্লুব দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজ। সাহার প্রিয়তমা মহিষীর নিকট কৃতাঞ্জলি 

হম) আছেন) কখন তিনি তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত ; কখন ধুসরাকাশ 
নক্ষত্রপংক্তির প্রতি নিনিমেযদৃষ্টি বদ্ধ করিয়া কত লিপুটে রাজ! নিশীখিনীদ্ুক 
এই লজ্জার দৃ্ঠ চিরদিনের তরে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রার্থনা করিতে" 
ছেন) কখন তাহার ভাবী মৃত ও শ্ামচ্ছবি রামচন্দ্রের দুর্গতির কথ! 
স্মরণ করাইয়া কৈকেয়ীর মনে কৃপালেশ জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন; 
কিন্ত নির্মম ক্রুরত| এবং অটল সঙ্গল্পের জীবস্তমূর্তির সায় কৈকেয়ী তাহার 
স্বামীর অযোগ্যতাকে ধিক্কার দিয়া ক্ররধাক্যে রাজার ক্ষতস্থান দ্বিগুণ 
ব্যথিত করিতেছেন মাত্র, বারংবার বোষকষায়িতচক্ষে দশরথের প্রতি দুষ্টি- 
নিক্ষেপ করিয়। বলিতেছেন “মহারাজ অলর্ক সত্যরক্ষার জন্ত' স্বীয় 'চক্ষু 
উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, মহারাজ শিবি সত্যবদ্ধ হইয়া স্বীয় মাংস 
শ্তেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তু'মি সত্যপালন না করিলে আমি 
বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব, রাজসভায় বসিয়। তোমার সতারক্ষার কথা 
তুমি গ্রচার করিও ।* ক্ষুধিত ব্যান্ত্ীর পার্থ যেরূপ মুমূর্ু শিকার পড়িয়া 
থাকে, ব্যান্ত্রী তাহার ব্যগ্রচক্ষের দৃষ্টিদ্বারাই যেন উহার প্রাণ কাড়িয়া লুয়, 


১৫১ বামায়ণী কথা ণ 
কৈকেম়ীর [নিকট রাজা সেইরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন। একি ধোর 


সঙ্কল ! রাজাকে লইয়া তিনি উৎ্কট পরিহান করিতে পশ্চাৎপদ 
নহেন 3 ছুবিবসভ যন্ত্রণায় অনিদ্ররজপ্ী কাটিয়া গেল? সুমন্ত, প্রীতে' বাজ- 
সৃকাশে উপস্থিত হইলে রাজা আর্ত ও নিশ্রশ চক্ষে তাহার দিকে টি 
রহিলেন, শুষ্ক রসনা কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তখন 
কৈকেয়ী তাহাকে বলিলেন__ 


“স্মন্ত্র রাজা রজন1ং রামহর্ষসমুত্তুকঃ 
'প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ 


০ 


“নুমন্ত্র, রাজা কলারাত্র রামের অভিবেকের হর্ষে জাগিয়া কাটাইয়াছেন, 
এইজন্য রাত্রিজাগরণক্লাস্ত হইয়! নিদ্রার আয়ত্ত ভইয়া পড়িযাছেন 1” 
এই বিদ্ধপ কি ভীষণ। 
রামচন্দ্র সমাগত হইয়) কৈকেয়ীর মুখে বরদানের ব্যাপার শুনিয়া 
বলিলেন-_ 
“এবমস্ত্ব গমিষামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ 
জটাচীরধরে রাজ্ঞ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌ |” 


গঁ সং সী সং 


“অলীকং মানসন্দ্বেকং হ'দয়ং দহতীব মে। 

স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্‌ ॥” 
“তাহাই হউক, আমি বাজাব্ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ঠ জটাচীর ধারণ করিয়া 
বনগমনার্থ এখান হইতে প্রস্থান করিব ; "কিন্ত এই একটী মনের ছঃখে 


আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিয়া দিতেছে, রাজা কেন স্বয়ং আমাকে 
ভরতের অভিষেকের কথ। বলিলেন না। 


কৈকেয়ী ১৫১ 


্ট 


পাছে রাজার আদেশ না শুনিলে ব্রামচন্ত্র বনযাত্রা না করেন এবং বাজ 
নিতান্ত বিচলিত অবস্থায় কিছু বণিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় কৈকেয়ী 


তাক বলিলেন--“রাজা দশরথ লজ্জিত হইয়া তোমাকে কিছু ঝলিদ 
পারিতেছেন না, তজ্জগ্ঠ তুমি কিছু মনে করিও ন1।, | 

“যাবন্্রং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মদতিত্ররন । 

পিতা তাবন্ন তে রাম স্াস্ততে ভোক্ষাতেহপি বা ||” 
'ভমি ত্বরান্বিত হইয়া যে পর্যান্ত এখান হতে বনে যাত্রা না করিবে, সে 
পর্য্যন্ত তোমার পিতি। শ্নানাহার কিছুই করিবেন না।” সন্তোক্স সঙ্গে উৎ্কট 
মিথ্যার মিশ্রণ করিয়া উদ্দেম্তসাধনে তিনি বিমুখ ছিলেন না, বাম 
ততৎকর্তক-_ 

“কশয়েব হতো! বাজী বনং গন্কুং কৃতত্বরঃ ॥৮ 
“কশাঘাতে অশ্বের ন্যায় বন্যাত্রার জন্ট তাড়িত হইতে লাগিলে্॥ 
বারংকঝপ-_ 


“তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোশুসুকম্থয বিলম্বনম্‌।৮ 


তোমার বনে যাইতে ওতস্থক্য হইতেছে, স্থৃতরাং তোমার আবু বিলম্ব করা 
উচিত মনে করি নী” কৈকেম়ী এই ভাবের বাক্যে রামচন্দ্রকে তাড়িত 
করিয়াছিলেন । 

তার পরে বামচন্দ্রের বিদায়দৃ্ত । সভাগৃহে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় শায়িত। একদিকে বশিষ্ঠ, স্থমন্ত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি সচিব, অপরু 
দিকে শোকের নিঃশব্ চিত্রপটের স্তায় কৌশল্াযাদেবী, তৎপার্খে আর্ভস্বরে 
রোরুগ্ধমান মহিযীবর্গ ; সন্মুখেষ্কী কৈকেয়ী, সমবেত ব্যক্তিবুন্দের সমকণে 
উচ্চারিত ততুরস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন, একান্ত স্পদ্ধিত, ছুরবস্থার চরম * 
দৃশ্তে অবিচলিত, স্বীর কার্যের করুণ ও শোচনীয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়! 


১৫২, রামায়ণী কথ। 


সম্পূর্ণরূপে অঅ্িয়মাণ । কৈকেয়ী রাজ্জীর ন্থায় প্রভুত্বলাঞজক কণ্চে, 
বিদ্রোহীর স্তায় স্পক্ষিতভাবে শত শত বাক্তির প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া, 
সকলের যুক্তিতক খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, সতোর ধ্বজা উচ্ছিত করিয়া, পাপ 
অভিপন্ধিকে আশ্রয় দিতেছেন ; সেদিন তাহার উদ্দাম প্রতিভা অশুভ ও 
অকল্যাণের জীবন্তবিগ্রভের স্টায় অনিবার্য হইয়! উঠিয়াছিল; কিন 
তন্মধো যে একট! দুর্দান্ত সঙ্কল্পল ছিল, শাতা আমাদিগকে প্রতি মৃহ্ত্তে 
স্তম্তিত করিয়া ফেলে এবং আমর! যে এক প্রবলপ্রতাপানিতা। সম্াজ্ঞীর 
সমীপবন্তী, তাহ। ক্ষণতবেও বিশ্বৃত তইন্তে অবকাশ দের নাঁ। স্ুমন্ত্র দন্ত 
কট্ম্ট ও হস্তে তন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিতেছিলেন “ইহার মাতা স্বীয় 
স্বামীর বধের উপায় এইভাবেই করিয়াছিলেন, মাতার গুণ কন্তায় পাইবেন, 
ইহাতে আব্র আশ্চর্য্য কি? আত্রবুক্ষ কুঠারচ্ছি্ন হইলে আমরা নিশ্ববুক্ষের 
আশ্রয় কখনই স্বীকার করিব না, 


“ভর্তুরিচ্ছ! ভি নারীণাং পুত্রকোটা বিশিষ্যতে 1৮ 
সীলোকের পক্ষে কোটি পুত্র ভইতেও স্বামীর ইচ্ছা অধিকতর গণা, ইনি 
সেই পত্তিকে বধ করিতে দাড়াইয়াছেন। বেখানে বাঁম যাইবেন, আমর! 
সেইখানে বাইব, অযোধ্যা বনে পরিণত এবং বন রাজধানীতে পরিণত 
হইবে ।” বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, ভরত যদি দশরথ হইতে জাত ভইয়! 
থাকেন, তবে পিতৃবংশচপরিত্রজ্ত কখনই বাজাগ্রহণ করিবেন না1” এইরূপ 
শত শত আক্রোশপুণ কথা শুনিয়া'ও_- 

“নৈব সা] ক্ষুভাতে দেবী ন চস্ম পরিদূয়তে। 

ন চসস্া মুখবণস্য লক্ষ্যতেঞ্জবক্রিয়া তদ1 ॥৮ 
. তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না; তীহার মুখবঞ্টও কিছুমাত্র 
বিকৃত হইল না।, 


কেকেয়ী ১৫৩ 
" তাহার দৃঢ় ও অবিচলিত মুষ্ঠি এইভাবে সকলের নিকট অতিশয় ভয়াবহ 
হইয়া উঠিগাছিল। শুধু যখন রাজ! বলিলেন শ্ধনকোষ শূন্ট রুরিয়া“সমস্ত 
ধন রমের সঙ্গে দেওয়া ভউক, তিনি উহা বনে খাষদিগকে যাগযজ্ঞের জন্য 
দান করিলেন; টৈনিকগণ, মিষ্টভাবিনী, গণিকারা, পণ্যদ্রব্য সহ বণিকগণ 
ইচার অন্গগমন করিয়া বনকে স্থশোভিত করুক) মল্লগণ ও শিল্পীগণ যাইর! 
বনে এক নূতন রাজধানী স্থাপিত করুক, শোতাসম্পদ্বর্জিত একান্ত 
নির্জন অযোধ্যায় ভরত অভিষিক্ত হইবেন” তখন কৈকেয়ী ক্ষণতরে 
ভীতা ৪ বিচলিতা হইয়াছিলেন। কিন্ত মুহূর্তমধো আত্মসংযম করিয়া কুদ্ধ 
রাজাকে ঠিনি দ্বিগুণ ক্রোধের ভাবায় বলিলেন “পীতসারাংশ স্থরার স্যার 
এই ব্রাজাকে তাহা হইলে আমার পুত্র তখনই পরিত্যাগ করিবেন। তুমি 
সতালজ্বন করিতে চাও, করিও কিন্ত তোমার পুর্ধপুরুষ সগর তাহার 
জোষ্টপুত্র অসমঞ্জকে বনবাস দিয়াছিলেন। সত্ারক্ষার্থ তুমি এই ক্ডাধ্য 
করিতে এত ভীত ভইতেছ, তোমাকে ধিকৃ।”৮ ব্রাজা হতবুদ্ধি তইয়। 
নিশ্চেষ্ট হই! পড়িলেন, তখন মহাপাত্র সিদ্ধার্থ বলিলেন, “অসমঞ্জ প্রজা- 
দিগের শিশুসস্তানগুলি ধরিয়া লইয়! তাঠাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে সরযূগঙে 
নিক্ষেপ করিয়। ভত্যা করিতেন, বিপদে পড়ির। প্রজাবা রাজাকে জানাহলে 
রাজা তাহাকে বনবাস দিয়াছিলেন; কিন্ত বামের অপরাধ কি আছে, তাভা 
দেখাইয়া দিন।” এই সকল কথায় কৈকেয়ী কর্ণপাত না করিয়া রামের জন্য 
চীর ও বন্ধল লইয়া আসিলেন। রামের বিষয়নিঃস্পৃ উদার উক্তিসকল এই 
ক্রোধ ও উত্তেজনাপুণ গৃহে স্বগীর বাণীর ন্যায় অপূর্ব ও লিগ্ধ বোধ হইল-_ 
“নৈব|হং রাঁজ্যমিচ্ছ।মি ন স্থখং ন চ মেদিনীম।৮ 
“মা বিমর্শো বস্থমতী'ভারতায় প্রদীয়তাম্‌॥৮ 
“আমি রাজা, স্থুখ বা পৃথিবীর অভিলাষী নহি” “আপনি দ্বিধাশূন্যজদয়ে ' 
রাজা ভরতকে প্রদান করুন” বলিয়া তিনি বারংবার রাজার নিকট 


১৫৪ রামায়ণী কথ। 


বনযাত্রার অনুমতি চাহিতে শাগিলেন। এই উদার দৃপ্ত স্থার্থান্ধ' কৈকেয়ী্কে 
আকুই্ট করিতে পারে নাই। সীতা বনগমনকালে কৌশল্যাক(থিত স্বামি- 
ভক্তির উপদেশ নতশিরে গ্রহণ কব্রিচা বলিলেন, 

_ “নাতন্ত্রী বিছ্ভতে বীণা নাচক্রো বিদ্ভাতে রথঃ। 
ন।পতিও স্মখমেধেত ঘা স্যাদপি শতাতাজা ॥% 
তৃন্্রীশৃন্ত বীণা এবং চক্রশূন্ত রথ যেরূপ বার্থ, শঙপুত্রবতী হইলেও স্বাধী 
ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবন স্ইরপ বার্থ, তাহার সুখের আবু কোন মুল নাই ৮ 


€ 


এই সময়ে দশরথ মুত্তুতুলা কষ্টে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন'। 
স্বামিভক্তির এই জীবন্ত দৃশ্ত পতির আসননমুতা, বৈরাগ্যকঠোর রামের 
সঙ্কল্প, সচিব ও গ্রজাদের উদ্ভত আক্রোশ ইহার কিছুই কৈকেয়ীর প্রতি কোন 
শ্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । মুক্ততজ্জ রমণী অযোদ্যার আক্ষেপোক্তির 
প্রতি কঠে'র বধিরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দৃণ্ত একটি চূড়ান্ত দৃশ্ত, 
ইহার নৃশংসতা ও অভিপ্রায়ের অটলত। ভয়মিশ্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
কৈকেয়ীর দৃষ্টি অন্ত দিকে ছিল, এজন্ত সন্মুখের সমস্ত দৃষ্ত তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই। পুত্রের ভাখা শুভচিন্তা তাহাকে সক্ষল্লে 
সুদুঢ় করিয়। রাখিয়াছিল। স্বামী পাঁরত্যাগ করিলেন, প্রজারা তাহার 
নাম শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, সমস্ত জগৎ হইতে তিনি তাড়িত হইয়া 
একমাত্র মন্থরীসঙ্গিনীসম্বলা হইলেন । এই অনর্থোৎ্পাতে তাহার অবস্থার 
বিপর্যায় ঘটিল, সমস্ত ছুরবস্থাকে তিনি মস্তকোপরি স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া 
ভানিয়। সম্রাজ্জীর স্তায় বিশাল দত্তে অবস্থিত রহিলেন। বাহার একটি 
কেশের শোভাবুদ্ধির জন্য অযোধ্যা সমস্ত রাজভাগর উন্ুক্ত হইয়া যাইত, 
আজ তিনি স্বেচ্ছায় সমস্ত আদরের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একান্ত আশ্রয়হীন। 
, হইয়া দীড়াইলেন,। পনিষুরা,” পপাপচরিত্রা,” “কুলপাংশনী” প্রভৃতি 
বিশেষণ অঙ্গের ভূষণ করিয়া কৈকেরী আজ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে 


কৈকেয়ী "১৫৫ 


[নিঃসঙ্গ দর্গে অকুঠ্ঠিতা রহিলেন। ভরত বরাজা হইয়। সিংহাসনে বসিলে 
তাহার দুদিনের মেঘ কাটিয়া সুখস্্ধ্য সমুদিত হইবে এই ভরসায় তিনি 
স্বামীর মৃত্যুতেও বিচলিত ভন নাই। বে পুত্রের জন্ত এত সহ! করিলেন, 
সে আসিয়৷ তাহার চরণচুম্বনপুব্বক শ্নেহবিগলিশুচত্তে তাহাকে , পুজা 
করিবে, তাহার মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠিবে, এই আশায় প্রফুল্ল হইয়া তিনি 
ভরতের জন্ট প্রতীক্ষা করিয়া রভিণেন । 
ভরত আমিলেন। স্বর্ণাসন হইতে স্লেহার্রচক্ষে দরষ্টিপাত করিয়া 

€ককেয়ী পুজের , প্রীতিউতৎপাদনের ভরসার অহাকে »সমস্ত সংবাদ 
প্রদান করিলেন। ঘিনি অযোধ্যার'বিছ্বেষ অকুস্ঠিশুচিত্তে সহা করিয়াছিলেন, 
ভরতের বিদ্বেষে আজ তাহার মজ্জাভেদ হইয়া গেল। উচ্চৈ-স্বরে কাদিতে 
কাদিতে যখন ভরত “ম1” “মা” বলিয়া কৌশল্যার কগ্ঠীবলম্বন করলেন 
এবং কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ কক্রিয়৷ গেলেন, তখন কাবও তাহাকে তাগ 
করিলেন। এই উচ্চ স্পদ্ধীর পতন, আকাশগুম্বী আঅগবিষার ভূলুন 
বাল্সাকিও চিত্রিত করিতে সাহসী হন নাই, তাহার উপর এক অন্ধকার 
যবনিকা পাত করিয়া চিত্রকর বিদায় লইয়াছেন। শুধু ্ুই-একবার ঘটনার 
আবর্তে বাবুবেগান্োলিত যবনিকার অবকাশে আভাসে পরিদৃস্তমান চিত্রপটের 
টায় আমর। মহাকাব্যের নিগুট প্রদেশে দেখিতে পাই ভরঘাজাশ্রমে তিনি 
খবর পদে প্রণাম করিতেছেন | সেই স্থানে এই ছত্রকরটি আছে-_ 

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্ববলে।কল্তয গহিতা । 

কৈকেয়ী তস্ত জগ্ান্ু চরণো সবপত্রপা ॥ 

তং প্রদক্ষিণমাগমা ভগবন্তং মহামুনিম্‌। 

অনুরাভ্তরতস্তৈব তস্টৌ দীনমনান্তদা ॥ 
'বার্থমনোরথ, সলজ্জী, সর্ধলোকনিন্দিত। কৈকেয়ী «তাহার পদদ্বয় ধারণ, 
করিলেন এবং সেই ভগবান্‌ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছুঃখিত-অস্তরে 


১৫৬ ব্রামায়ণী কথা 


ভরতের অনতিদুরে রহিলেন।” আর একস্থলে বণিত আছে, ভরত দৃষ্টি- 
পাত কাযা “দীনাং মাতরং* দীনা মাতাকে দেখিলেন। এই দৈন্ত ও 
লজ্জ। কি ভয়ানক, তাহা আমরা কল্পনা! করিতে পারি । অযোধার বিষগ্ন, 
শোককরুণ, প্রভাহীন রাজ প্রাসাদের কর্ষে কক্ষে আস্মীয়দৃষ্টিবঘিত ঘৃণায়, 
লঙ্জ! ও দৈন্তে অবগুগনবতী কি ভাবে আপনাকে লুকাইয়া ফিরিতেন, 
তাহার চিত্র ক্ষণে ক্ষণে আমর! কল্পনানেত্রে দেখিয়া শিভরিয়! উঠি। সীতার 
অলক্তকরাগবজ্জিত পন্মকোষসমপ্রভ পদযুগল কণ্টকক্ষত হইতেছে, এই 
আশঙ্কায় যে তপুশ্ব(স উঠিত, সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণর ,বন্তজীবনের কঠোর 
কর্তব্য স্মরণ করিয়া যে অশ্রাবন্দু গ্রবুদ্ধ হইত, ইন্বাবরশ্তাম রামচন্ত্রের 
মলিনকান্তি মনে করিয়া রাজ্যে যে আত্তনাদ উঠিত, পরিব্রাজকধেশী ফল- 
মূলাহারী ভরতের দৈন্ত দেখিয়া প্রজার বাম্পরুদ্ধ ক যে আবেগে অধার 
হইয়। উঠিত) অযোধ্যাময়_নন্দীগ্রামময় অপার কারুণ্যের মধ্যে যে 
একট! উদ্দাম ঘ্বণ! ও ক্রোধের ভাব প্রতি মুহইর্ডে রোষকষায়িতচক্ষে বিধবা 
রাজ্জীর প্রতি বিস্ষারিত হইয়া অবজ্ঞাবর্ষণ করিত, সেই অবজ্ঞ। ও ঘ্ুণা 
হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য অভিমানিনী প্রবল প্রতাপান্বিতা রাজ্ঞা 
কোন্‌ যবনিকার অন্তরালে, কোন্‌ নিগুঢ় কক্ষতল আশ্রয় করিয়া চতুদ্দশ- 
বসর কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, জানি না; কবি সে যবনিক1 উত্তোলন 
করেন নাই, কিন্ত আমাদের দেশের আধুনিক লোকেরা শেষ পধান্ত কিছু 
না দেখিয়া পরিতৃপ্ত নহেন। সারেঙের মধুর স্বরের সঙ্গে একতানকণ্ঠে 
বৈষ্ণবগায়ককে গাইতে শুনিয়াছি, প্রত্জাগত রামকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
কৈকেয়ী ব(লতেছেন,__ 
এত দিনের পরে ঘরে আলি রে রামধন। 
মা বলে ডাকে না ভরত, মুখ দেখে না শক্রঘঘন্‌ ॥ 


সীতা 


রাম কৈকেয়ীর নিকট স্পদ্ধী করিয়া বলিয়াছিলেন,__, 
“বিদ্ধি মামুষিভি স্কুলাং বিমলং ধন্মাস্থিতম্‌।” 
তিনি বনবাপাজ্া অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার মুখে শান্তির শ্রী বিশান ভয় নাই । কিন্ত “ইীক্দ্িয়নিতা5” করিয়া যে 
ঢঃখ হ্রুদয়ে প্রচ্ছন্ন বাখয়াছিলেন, কৌশল্যার নিকট 'আসিবারু সময় তাহ 
গ্লাৰলবেগে উচ্ড্বানত হহয়া উঠিল, তিনি পারশ্রান্ত হস্তীর স্তায় গভীর 
নিশ্বাপপাত করিতে লাগিলেন, পনিশ্বসনিব বুর্জরঃ1* মাতার নিকট 
মন্মচ্ডেদী সংবাদ বকলিবার সময় তাভার কণ্ঠ শঙ্কাষিত ও কম্পিত হইয়। 
উঠিধের্দছল) তাভার কথার সুচনা পরিতাপবাঞ্জক _- 
“দোব মুনং ন জানাবে মহভ্য়মুপস্থিতম্‌।” 
সাতার অগ্চ ৪ শোকের উচ্ড্াস তিনি শীরবে দাড়াইয়া সভা করিয়াছিলেন) 
অপ্র'তহত আঅঙগীকারের গু তাহার কথাগুলিতে এক অপুক্ধ নৈতিক-মহিমা 
প্রদান করিয়াছিল। কিন্য সাতার সন্নিভিত হইয়া ভীহার ভ্দয়বেগ প্রবল 
হই উঠিপ, তি'ন তাহ। বোধ করিতে পারিলেন ন!। চিরান্ুরক্ক! স্ত্রীকে 
সগ্যে! যৌবনে চির ধিরজের দারুণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন, এ 
কথা বলিতে বাইয়া তাহার ক যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সীছা। আভিষেক- 
সম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রিয়াছেন, অকম্মাৎ বজঘাতের স্টায় নিদারুণ 
সংবাদে কুন্গুমকোমলা রমশীব প্রাণকে কিরূপে চকিত ও ব্যথিত করিয়া 
তুলিবেন, এই ভাবিয়া তিনি বিচলিত হইয়া! পড়িলেন, তাহার মুখশ্রী মলিন 


১৫৮ রাম'য়ণী কথ 


ইইয়া গেল। সীতা তীহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন 
দারুণ অনর্থ- ঘটয়াছে। “অগ্ভ শতশলাকাযুক্ত জলফেনশুভ্র রাচ্ছত্র 
তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও বঙ্দিগণ 
তোমার আগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষণ্ন, কি ভাবনায় তুমি 
র্রিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে |” কোথায় 
রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌমা প্রশান্ত ভাব। ব্রমণীর অঞ্চলপার্খববর্তী ভইয়া 
তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের 
সংবঘম ও তাহার সর্বজন প্রশংসিত চরিত্রের কথা ম্মরণ করাইয়। দিয়! 
ত্বাহাকে আসন্ন পরীক্ষার উপষোগিনী করিতে চেষ্ট। পাইলেন; তিনি বনে 
গেলে সীতা কি ভাবে রাজগুহে জীবন-যাপন কব্রবেন, তৎসম্বন্ধে নানা- 
নৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃত। প্রদান করিলেন। কিন্তু 
তাহার আশঙ্ক। বৃথা--সীতা সে সকল কথা উপহাস করিয়া বলিলেন, 
"তুম বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুৰ ও কন্টকাকীর্ণ পাদচারণ রুরিয় 
আমি বনে যাইব!” ধাহারা রামের বনগমনের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার! 
সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন । রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত 
আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশ। করিয়া! আসিয়াছিলেন এবং তাহার প্রশমনার্থ 
,কত উপদেশ মনে মনে সম্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্ত সীতা একটি 
আক্ষেপের কথ বলিলেন না, একবার দশরথকে স্ত্রণ বলিলেন না, 
কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, এমন কি, ব্রামচক্্র যে জটা- 
বন্ধল পরিবেন, ইসা শুনিয়াও শোকে দ্বদীর্ণ হইয়। পড়িলেন না। পরন্ত 
তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়। বনবাপকে এক স্রমাচিত্রে আকিয়া 
ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুপুষ্পিত পদ্মিনী- 
সঞ্কুল সরোবর, ফেননিম্মলহাসিন্ট নদীর প্রবাহ, বনান্তলীন শৈলথগ্ড, এই 
সকল দেখিয়। স্বানীর পার্খে শ্বামিসোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই সুখের 


নতি ৪ ১৫৯ 


শপ পাস ৭লিসি 


আশায় যেন, ছুঃ খের কথ। ভুলিয়া গেলেন । সী স্বামীর সঙ্গে  গিরিনি্বর 
দেখিয়া ও ধনের মুক্তবাযু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই আনন্দের উৎসাহে 
রামের বন্গম€নর ক্লেণ ভাসিয়। গেল, রামচন্দ্র প্রা হতবুদ্ধি হইয়া, দীড়াইয়া 
রহিলেন। “এই সুরমা অযোধ্যার সৌধমালার ছারা হইতে প্রিয়তম স্বামীর 
পাধচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য” সা হা দৃঢ়ভাবে হাই বলিলেন। 
রামচন্দ্র ভাবিলেন এই আনন্দ শুধু অনাভচ্রতার ফল, সীার নিকট 
বনবাসের ক বুঝাইয়া খলিলে ঠি'ন নিবুন্ত হইবেন । কিন্তু যাহা তিনি 
অনভিজ্ঞ আনন্দের কল্পনা মনে করিয়াছিলেন-__তাহ। সাধবীর" অটল পণ। 
রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাহাকে সহম্র প্রক!রে বুঝ্াইতে লাগিলেন । সীতা 
কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা তীর্পোনুশী রমণীর বুথ এ্রৎল্থুক্য নহে; 
স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধধবী থাকিতে পারিকেন না-এই তাহার স্থির সঙ্কল। 
রাম তখন বনের শীষণতার একটি চিত্র সাঁতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; 
কৃষ্ণ সর্গ, বনতরুর কণ্টকপুর্ণ ব্যাকল শাখাগ্র, ফলমূল জীবিক। এবং 
অনশন, পঞ্চিল সরোবর, বাঘ, সিংহ ভু রাক্ষলগণের উৎপাত প্রভৃতি শত 
শত বিভীধিকা প্রদর্শন করিরা সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন । 
সীতা ঘ্ুণার সভিত সে সকল উপেক্ষা কবরয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি 
আমাকে তুচ্ছ শয্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ,__ | 
“দ্ামতসেনস্থতং বীরং সতাব্রতমন্ুব্রতাম্‌। 
সবিত্রীমিব ম|ং বিদ্ধি ॥৮ 

“তযমৎসেন-পুল্র সতাব্রতের অনুব্রত! সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে জানিও* এবং 
পরে বলিলেন,_-”আমি ব্রন্গচর্ধয পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্যাটন 


কব্রিব। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারাই প্রবাসে কষ্ট পার, আমর কেন 
কষ্ট পাইতে যাইব ?” রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা! কুরিয়। তাহাকে 


১৬০ ব্ামার়ণী কথা « 


প্রাতানবৃত্ত করিবার প্রয্াসী হইলেন । সী ক্রোধাবিষ্টা হইয়। বলিলেন-_ 
“নিজের স্ত্রীকে পার্থে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারী প্রকৃতি পুরুষের হস্তে 
কেন্,আমাকে 'পতা সমপন করিয়াছেন ?” ইহা হইতেও তিনি অধিকতর 
কুকথা ব্রামকে বলিয়াছিলেন £ 





“শৌলুষ ইব,মাং রাম পরেভ্যে। দ।তুমিচ্ছসি |” . 
স্ত্রীজনস্থলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্থানে দুষ্ট হয়__-“তোমাবর 
সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রামুখ দেখিলে, আমার সকল জালা দর হইবে, 
পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের ভুলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে 
করিব ।” এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমহ্থচক কথ। বলিয়া সাত স্বামীর 
কণলগ্র হইয়া কাপতে লাগিলেন; তাভার পদ্মলের শ্টায় ছুটি চক্ষু 
জলভারে আচ্ছন্ন হইল ১ [তিনি স্বামীর সঙ্গে নাইতে না পাপ্িলে প্রাণঠা!গ 
করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়। ব্রহতীর শ্টায় রামের সঙ্গে হেলিয়া পড়ির! 
বিমনা হইয়া অশ্টপাত করিতে লাগিপেন £ সাংধবার এই অশ্রতপুব্ দু তা 
দ্রশনে বলাম বাহুদ্বার। তাহাকে আলঙ্গন করিয়া বলিলেন, 

“ন দেবি তব ছুঃখেন স্বর্গমপাভিরোচয়ে ।” | 
এবং তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি পিয়া বলিলেন, “তোমার ধনরত্ব যা] 
কিছু আছে,_-তাহ|। বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হ৪1৮ বুমণীব অলঙ্কার- 
পেটিক1 শত শত বদ্ধমুষ্টি অদৃগ্ত যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে ও কিন্তু সীতা 
কেমন হমনে হার-কেবুর সখাগণকে বিলাইয়। দিতেছেন, তাহা দেখিবার 
যোগ্য! বস্টপুক্র স্ষজ্জের পত্রীকে তিনি হেমহ্ত্র, কাঞ্চী ও নানা মহার্ঘ 
দ্রব্য প্রদান করিলেন। সবীগণকে স্বীয় পর্য্যঙ্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং 
নান। অলঙ্কার প্রদান করিয়। মুহূর্তের মধ্য নিরাভরণ! স্বন্দরী বনবাসের 
জন্ প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাত। ও স্ুহৃদ্গণের সমক্ষে জটাবন্কল 


সীতা ১৬১ 
পদ্দরিধান করিটন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈকেশী তাহার হস্তে 
চীরবাস প্রদ[ন করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “টীববাস কেমন করিয়া পরতে হয়, আমি জানি না, আমাকে 
শিখাইয়। দাও |” স্থমন্ত্র বেদিন রথ লইয়া গঙ্গাতীর হইতে অধোধ্যায় 
প্রতাবন্তন করেন, দে দিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন-__“অআযোধ্যায় কোন 
সংবাদ কি আপনার দিবার আছে ?” সীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, 
দুটি চক্ষু 5ইতে তাহার অজ অশ্রবিন্দু পতিত হইয়াছিল। এই সকল 
অবস্থায় সীতার নতি লজ্জাবতী লতাটির ্ায়, কিন্ত এই বিনুয়নআর মধুর- 
ভাষিণীর চবিত্রে বে প্রথরতেজ ও দৃঁঢ়দঙ্কল্প বিছ্ুমান, তাহার পুর্বাভাস 
ইতিপুর্বেই আমর পাইক্সাছি । 

তার পর রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধু বনে যাইতেছেন। যিনি ব্রাজান্তঃ- 
পুরীর অবরোধে সবস্রে রক্ষিতা, বাহার গৃহশিথরে শুক ও ময়ূর নৃত্য করিত 
ও হেমপর্যাঙ্কে স্থকোমলচন্মাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, 
নিদ্রিত হইলে বাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপরাশি নিনিমেষনেত্রে চাহিষ। 
 দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবন্তিনী, পদব্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে 
চলিতেছে, এণ্স প্রক্নের মত পাদধুগ্ম,_তাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় 
নাই, সেই পাদধুগ্ধ লীলানুপুরশব্দে এখনও বনপ্রদেশ মুখব্রিত করিয়া 
চ্িতেছে, চিত্রকুটের প্রান্তবপ্তিনী হইয়া! সীতা শ্বাপদসন্কুল গহনে কৃষ্ণ] 
রজনীতে ভীত হইলেন। পথ-পরিশ্রান্তা সীর্তার্র ভীত ও চকিত. পাদক্ষেপ 
ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইন্থুদীমূলে তিনি 
নিদ্রিত হইয়৷ পড়িলেন, তখন তৃণশধ্যাশায়িনীর সুন্দর বর্ণ আতপক্রিই ও 
অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষষ্টাত। দেখিয়া ব্রামচন্দ্র অনৃষ্টকে ধিকার দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু কণ্ট স্থায়ী হয় না,_-প্রভাতে চিত্রকুটের শৃজ্ে বনতরুর 
পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়। রামচন্দ্র সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন.___নীত। 

১১ 
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সেই আদরে ও সোহাগে পুনরায় প্রফুল্ল হইয়া! উঠিলেন ; গম্ম উত্তোলন 
করিয়া সাত মন্দাকিনী সলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমাঞত-চালিত- 
তরঙ্গধবনি তাহার নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মুদুমনোরম বোধ হইতে 
লাগিল,__তিনি স্বামীর পার্খে স্বভাবের ব্রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার 
সুখ অকিঞ্চিৎকৰ্ন মনে করিলেন । 

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বনদেবতার মত 
বনফুল পৰিয়] ল্লামের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন; কেবল একদিন ব্রামের 
জ্যানিনাদ কম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়া সাধবী রামচন্দ্রকে বলিয়া- 
ছিলেন, "তুমি অহ্তুবৈর ত্যাগ কর; তুমি পারিক্রজ্য অবলম্বন করিয়া 
বনে আসিয়াছ, এখানে ব্রাক্ষনদিগের সঙ্গে শত্রতা করা সময়োচিত নহে 
তোমার নিফলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ুরতা বর্তে, আমার এই আশঙ্কা ।__ 


“কদর্্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শন্সেবনাহু । 
পুনগত্ব। ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধন্মং চরিষ্যাসি ॥৮ 


'অস্ত্র-চর্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া! যাইয়া ক্ষক্রধ্ 
আচরণ করিও ।' 

কখনও খ্ষিকন্ত। অনস্ুয়ার নিকট বসিয়া সীতা বিবিধ আলাপে নিষুক্তা 
থাকিতেন ; কখনও গদগদনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে স্তাম্তমন্তক 
মৃগক্সাশ্রান্ত' রামচন্দ্র মুখে? ব্জন করিতেন; কখন স্ুকেশী তাহার 
কর্ণান্তলম্বিত চূর্ণকুম্তল কণিকা রপুষ্পদামে সাজাইয়া দিতেন, অযোধ্যার 
রাঞ্জলক্ষ্ী বনলশ্ীর বেশে এই ভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। ্ 
, স্ততীক্ষধযির সঙ্গে. দেখা করিয়া! বাম অগন্ত্যাশ্রমে গমন করিলেন। 
তখন শীতকাল আদিল পড়িয্াছে__তুষারমিশ্র জ্যোত্মা ও মুছু-তুর্ধা, 


সীত। ১৬৩ 
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নিষ্পত্র তরু ৬ যবগোধুমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছে, . 
বিব্াররাক্ষপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ 
দাক্ষিণ[ত্যের ,নিক্ন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীর বন্তপিপ্ললীর এান্ধে 
বন্তবাধু আকুলিত হইতেছিল) শালিধান্যসকলের থজ্জুরপুষ্প গুচ্ছতুল্য 
পূর্ণ তুল শীষসমূহ আনম হইয়া ন্বর্ণবর্ণে শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্ত! 
মৈথিলী নদীপুলিনের হিমাচ্ছন প্রান্তরে, কাশকুন্থমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী 
পৃষ্ঠে (দোলাইয়া ফলপুষ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন বা তাপস- 
কুমাগীগণের নিকট স্পদ্ধা করিয়। বলিতেন, “আমার স্বামী পরস্ত্রীমাত্রকে ই 
মাতৃবৎ গণা করেন ।” ধর্মপ্রাণ স্বামীর গুণকীর্তন করিতে তাহা ক 
আবেগে উচ্ছুসিত হইয়া 'উঠিত। পঞ্চবটাতে উপাস্থত হইয়া সীত। 
একেবারে সঙ্গিনীশুন্ত। হইয়া পড়লেন, সেখানে নিকটে কোন খষির 
আশ্রম ছিল না। এই স্থানে শুর্পনথার নাসাকণচ্ছেদ ও রামের শরে 
খরদূষণাদি চতুর্দশসহত্র বীক্ষস নিহত হইল। দণ্ডকারণোর বাক্ষসগণের 
মধ্যে অভূতপূর্ব মনুষ্যভয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের নিকট 
বলিয়াছিল,__“ভয় প্রাপ্ত রাক্ষদগণ যে স্থানেই পলাইয়া বায়, সেই স্থানেই 
তাহারা সম্মুখে ধন্ুপ্পাণি রামের করাল মুর্তি দেখিতে পায়।” মারীচ 
রাবণকে বলিয়াছিল-_“বৃক্ষের পত্রে পত্রে আমি পাশহস্তযমসদূশ ব্রামমু্তি 
দেখিতে পাই ।৮ স্বীয় অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ 
সেই মুহূর্তে সীতাহরণোদ্দেসশ্তে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান কাঁরল। 

সীত। লক্ষমণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। মায়াবী 
মারীচ মুত্যুকালে রামের রুঞধবনির অধিকল অনুকরণ করিয়াছিল ; 
সেই আর্ত কধবনি শুনিয়া সাত পাগলিনী হইলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের 
ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন্ত সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম 
ছাড়িয়। যাইতে স্বীকৃত হইলেন 'না। "স্বামীর বিপদাশস্কাতুরা সীত! 





/ 
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লক্ষমণের মৌন এবং দৃঢ়দঙ্কল্প কোন গুট় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছন্সমবেশ 
বলিয়। মনে' করিলেন) তখনও নীতার কর্ণে “কোথার শীত, কোথায় 
লক্ষ্মণ” ,এই আর্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল ; উন্মান্তা টথিলী 
লক্ষুণকে "প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দু, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রত্িজায়ার পশ্চাৎ 
অন্ঠবর্তী প্রভৃতি কঠোর বাকা বলিতে লা'গলেন। “আমি বাম ভিন্ন 
অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিব ।৮ 
এই সকল দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ একবার উদ্ধাদিকে চুতিয়া 
দেবতাদির উপর সীতার ব্রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন এবং রোযস্রিত 
অধরে আশ্রম তাগ করিয়া বামের সন্ধানে চলিয়। গেলেন। তখন 
কাষায়বন্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী, ও উপানহী পধ্িবাঁজক “ব্রক্গ” নাম কীর্তন 
করিয়া! সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল । রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া 
যেসকল কথ! কহিল, তাহা ঠিক খধিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি 
সীতা অতকিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে প্বাবণের নিকট, আত্ম- 
পরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাস। কৰিলেন-_ 


“একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি ছ্বিজঃ।” 


রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়। একেবারেই স্বীয় আভিপ্রায় বাক্ত 
করিল__““আমি রাক্ষমরাজ রাবণ, ত্রিকুটশীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, 
নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, 
তোমাকে তাহাদের “অগ্রমহিষী” রূপে বরণ কৃরিয়া লইব | দশরথ রাজা 
মন্দবীর্য্য জোষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্ঠপুভ্র 
ভবুতকে অভিষিক্ত কক্রিয়াছেন, তাহুকে ভজন! করায় কোন লাভ নাই। 
ত্রিকুটশীর্ষস্থিতা বনমালিনী লঙ্কার স্থপুষ্পত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে 


সীতা ৯৬৫ 


বাস করিয়া ভুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে ন।” সীতাকে আমর! 
তাপসপত্রীগণের নিকট একটা স্কুমারী ব্রততীর স্তায়' দেখিয়াছি। 
তাহার সলজ্জ' সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্রান হইয়াছিল, , কিন্তু 
সেই ল'জ্জত ও মুদছু ভঙগীর মধ্যে যে প্রখর তেজ লুক্কায়িত ছিল, 
তাার পূর্বাভাস আমরা সীতার বনবাসসম্কল্লে দেখিয়াছি। কিন্ত 
এবার সেই তেজের পুর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইল । রাবণ অমিততেজা মহাবীর-_ 
তাহ'র ভয়ে পঞ্চধ্টীর তরুপত্র নিক্ষম্প হইয়। গিয়াছে, পার্থখে গোদাবন্বী- 
স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অস্তচুড়ীবলম্বী কৃর্য্যও "যেন রাবণের 
ভয়ে দিগলয়ের প্রান্তে লুকাইয়।৷ পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অন্গর যখন, 
পরিব্রাজকবেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার এরশ্বর্ধয ও 
শক্তির গর্ব করিতে লাগিল,_তখন সীতা লুক্রেশিয়ার স্তায় কিন্ত! 
ছিন্নলতার স্টায় ভূলুষিতি হইয়া পড়িলেন না। যিনি লতিকার ন্যান় 
কোমল» চীরবাস পরিতে যাইয়া ধিনি সাশ্রুনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে 
চাহিয়া অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন, যিনি মুদুভাষায় নিজের মনের কথ 
বাক্ত করিয়া রামেব্র কর্ণে অমুতনিষেক করিতেন, সেই তন্বঙ্গী পুষ্পালস্কার- 
শোভিনী সীতা সহসা বিছ্বাল্পতার স্তায় তেজন্ষিনী হইয়া উঠিলেন । 
যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন। কে 
তাহার ফুল্লকুন্থমকোমলরূপে এই বিজয়শ্রীও এই তেজ প্রদান করিল ? 
কে তীহার ভাষায় এই ক্ুদ্ধ অগ্নির স্তায় জালাময় কথা বিচ্টুরিত করিয়া 
দিল?-_“আমার স্বামী মহাগিরির ম্তায় অটল, ইন্দ্রতুলা পরাক্রাস্ত, 
আমার স্বামী জগৎপুজাচরিত্রশীলী, জগন্ভীতিদায়ক-তেজোদৃপ্ত, আমার 
স্বামী সত্য প্রতিজ্ঞ, পৃথুকীন্তি ; রাক্ষস, তুমি বন্ত্র্ধারা অগ্ি আহরণ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর, লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাস- 
পর্বত হস্তদ্বাব্ু। উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ 


১৬৬ রামায়ণী কথ। 


কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শ্রগালে, স্বর্ণে ও সীসকে 
যে গ্রভেদ, রামের সর্গ তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ । ,ইন্দ্রের 
শচীকে হরণ করিয়া তোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থংকিতে 'পারে, 
কিন্ত আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মুত্া।” বক্র কেশকলাপ 
সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়৷ পড়িয়াছে, ঈষৎ 
গ্রীবা হেলাইয়া,__ফুল্লকমল্প্রভ রক্তিম বদনমগণ্ডল উন্নমিত করিয়া সীতা 
যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভঙ্খসন! করিলেন, তখন- আমরা সীতার 
মুর্তি দেখিলাদ। ভারতের শ্মশানের 'গ্রধূমিত অগ্রিচ্ছায়ায় স্বামীর পারে 
বনফুল হ্ন্দর স্থির প্রতিজ্ঞ ব্দনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে 
রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি ষে শ্রী ভন্মীভূত কব্রিতে “পারে নাই, ভাবুতের 
প্রত্যেক গ্রাম_- প্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশগীগী পুণা প্রবাহে চিরতীর্থ 
করিয়! রাখিয়াছে, মরণে যে গরিমা সীমস্ত উদ্ভাদিত করিয়া হিন্দুরমণীর 
সিন্দুরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য প্রদান ককব্রিয়াছে--আজি জীবনে, সীতার 
সেই চিররনমস্ত সতীমূর্তি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। 

রাবণ এই মূর্তির জন্ত প্রস্তত ছিল না)__সে যতগুলি রমণীর কেশাকর্ষণ 
করিয়। সর্বনাশিনী লঙ্কাপুপীতে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই 
কত কাতরোক্তি ও বিনয় করিয়! তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা 
করিয়াছে, স্ত্রীলোকের করুণ কধ্বনি শুনিতে রাবণ অভ্যান্ত। কিন্তু 
এই অলৌকিক বূপলতায় তাদৃশ মৃছুতা কিছুমাত্র নাই,-_পলাশদলনুন্দর 
চক্ষে একটি অশ্রু নাই। রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার 
প্রতিহত হইল। যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, 
কিন্ত সীত1 স্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলয়্াছিলেন, “বন্ধনই কর 
বা বধই কর, আমার এ দেছ এখন অসাড় ;-_রাক্ষদ,এ দেহ ব এ জীবন 
রক্ষা কর আমার আর উচিত নয় ।” 


সীত! ১৬৭. 
27-22352525575552355552555555522582 
»ললাটে ভ্রকুটি কৃত্বা রান্ণঃ প্রস্্যুবাচ হ।” 
মীতার দপিত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট. ক্রকুটি কুঞ্চিত 
করিয়া বলিল__সে কুবেরকে জয় করিয়া পু্পকরথ আনিয়াছে-__জগতের 
প্ররুতিপুজ তাহাকে মৃত্তার তুল্য ভয় করে, 


“অঙ্গুল্যা ন সমে। রামে৷ মম যুদ্ধে স মনুবঃ 1” 


রাম আমার অন্দুনীর সমানও নহে,_কিন্তু বাগ্ধিভণ্ডায় বৃথ|। সময় নষ্ট 
করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ 
হস্তে তাহার উরুদেশ ধারণ করিয় তাহাকে রথের উপর লইয়। গেল ॥) 
সহসা সেই পঞ্চবটীব বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, শরুগুলি যেন নীরবে 
কাদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হইয়া উড়িতে পারিল না,__ বনলক্ষমীকে 
রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল অনুগোদ প্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়! 
পর়িলু*। সীতার আর্ত চীক্কার্ধবনি শুনিয়া দেই নিঃজনে শুধু এক 
মহাজন লগুড় ভইয়1 দাড়াইলেন। তাহার কেশকলাপ হংসপক্ষের স্তায় শুভ্র 
হইয়। গিয়াছে, দণ্ডকারণ্যে বুবৎসর বাস করিয়া বাদ্ধক্যে তিনি শীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছেন,__তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়। ব্রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
প্রাণ দিলেন। ধন্ঠ জটাযু, আজ এই হিন্দুস্থানে এমন "কে আছেন+- 
যিনি অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে দাড়াইয়৷ তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন ?? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন,__“রাম, তুমি দেখিলে না, বনের 
মুগপক্ষীওত আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে।” যে কণিকারপুষ্প 
সংগ্রহের জন্য তিনি বনে বনে ছাটিতেন, দেই কর্ণিকারবন লক্ষ্য করিয়া 
ঝলিলেন-_- 


“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধবং সীতাং হরতি রাবণঃ।” 
 হংসসারসময়ী আবর্তশোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়। বলিলেন,__ 





১৬৮ রামায়ণী কথা 


শি শা জিভ শী রী বাশ ও লি তা ৯০ স্পা সিসি সি তীর সত পাস্তা পিসির লী লি এ ছি ক ৯ লো বাসি লাদিলী পা লাস্ট সরস পা লাস্ট ০ তা ০০ 


নক্ষি প্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হর্তি রাবণ?” 
দিগঙ্গনাদিগকেস্তি কব্রিয়। বলিলেন,_- 
“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধবং সীতাং হরতি রাঁবণ2।৮ 


রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে 
ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন__তীহার চব্রণের নুপুর বিছ্বাতের মত বক্ষোলন্বিত 
শুত্র মুক্তাভার ক্ষীণ গঙ্গারেখার স্তায়, আকাশ হইতে পতিত হইল, রাবণের 
পার্খে তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দিত চন্দ্রের স্টায় মলিন দেখাইতে লাগিল, 
সীতার রক্তকৌষেয় বস্ত্রের একা্ধ রাবণের রথের পার্থ উড়িতেছিল। সেই 
শোকবিমুঢ়। সতীর দুরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
প্রকাশ করিল-__ণ্যে সংসারে রাবণ সীভাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে 
ধর্মের জয় নাই,--সেথানে পুণ্য নাই |” 
রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আদিল। লঙ্কায় জগতের বিলাস 
সস্তার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্পের পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু কল্পনায় 
উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সমাজত ; এই এ্রশ্বর্যযমরী পুরী 
সীতাকে দেখাইয় রাবণ বলিল--“তুমি আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত 
ধীশ্বধধ্য তোমার পদপ্রান্তে,-তোম্টর অশ্রক্রিন্ন মুখপন্কজ আমাকে পীড়াদান 
করিতেছে । তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়া থাকিবে? তোমার 
স্নিগ্ধ পল্লবকোমল পাদযুগোর তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ 
এমন ভাবে এপর্যন্ত কোন রমণীর, প্রেম ভিক্ষা করেন নাই। তুমি 
আমার গ্রতি প্রসন্ন হও |” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। 
তিনি বিমুঢ় হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোদীগ্ড বিরক্ত 
চক্ষে চাহিয়া! সীতা আরক্তগণ্ডে ও' স্কুরিত অধরে তাহাকে বলিলেন-_ 
প্য্তরমধ্যস্থিত ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত ক্রগৃভাগ্মণ্ডিত বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের 
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অশোকবনে সীতা 


সীতা | ' ১৬৯ 


কি সাধ্য? ্লাক্ষদ, তুমি নিজের মৃত্যু আকাজ্ষা করিতেছ।” ব্রাবণের, 
দিকে ঘবণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়। সীত। মৌনী হইয়া! রহিলেন, অনব্ঠাঙ্গীর' সমস্ত 
শরীর' হইতে ঘ্বণা ও অলৌকিক দীপ্রি বিচ্ডুরিত হইতে লাগিল। রাবণ 
অনন্তোপায় হইয়া ব্রাক্ষপীদিগকে বলিল--“ইহাকে অশোকবনে নাইয়। 
যাও, বলে হউক, ছলে হউক, মিষ্টবাকো হউক, ভয়-প্রদর্শনে হউক, ইহাকে 
আমার বশীভূত করিয়া দীও 1” 

সেই অশোকবনের পুষ্পস্তবকনম্র শাখা যেন ভূষ্চুষ্ন করিতে 
চাতিতেছে,-অদুরে বিশাল চৈতাপ্রাসাদ ; তাহার সহশ্র " স্কটিকস্তত্তের 
প্রতোকটির উপরে এক একটি ব্যাগের প্রতিমুগ্ঠি। নানাবিচিত্র প্রতিমূর্তি 
শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিন্ুবার ও কোবিদার বৃক্ষ অজন্্ 
পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমুদ্ধ করিয়! বাখিয়াছে ৷ সুন্দর সুন্দর মণিখচিত 
সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম সরোবর তটান্তশোভী বন্ঠতরুর পুজ্পপাতে 
ইযৎ লম্পিত। এই রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসস্থান স্থির হইল। এই 
আরণাদৃষ্তের পার্খে বিষমলিনশ্ী। সীতাদেবী যে মুন্তি বা্সীকি আকিয়াছেন, 
তাহ! একান্ত নীরব মাধুধ্যে, উৎকট রাক্ষলীগণের সাহচর্্যে অটল সতীত্বগর্ষে 
এবং করুণ শোকাশ্র দ্বার! আমাদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে। 

তাহার সহচারিণীগণ কোন ছুঃস্বপ্দৃষ্ট যমালয়ের চরের 'ন্তায়,__ তাহারা 
বিভীষিকার জীব্ত মুর্তি__কেহ একাক্ষী, কেহ লম্বিতোষ্ঠী, কেহ শশ্মুকর্ণা 
কেহ স্ফীতনাসা, কেহ বা পললাটোচ্ছাসনাসিকা”__তাহাদের পিঙ্গলচক্ষু 
অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে । বিনতানায়ী রাক্ষসী বলিম্ডছে 
--"সীতে, তোমার স্বামিমেহের পরাকাষ্ঠ1! দেখাইয়্াছ, আর প্রয়োজন 
নাই, এখন “রাবণং ভজ ভর্ভারম্”, সম্মত না হইলে-__ 

“সর্ববাস্াং ভক্ষায়িষ্যামহে বয়ম্‌ 1৮ 
লম্বিতস্তনী বিকট! রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয় সীতাকে তর্জন করিতেছে, 


১৭০ |] বামায়ণী কথ। 


আর বলিতেছে--“ইন্দ্রের সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাক্কে রক্ষা করে, 
_ স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থারী_যত দিন যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে; ত 
দিন,নুখভোগ করিয়। লও, রাবণের সঙ্গে স্থরমা এ উপবন ও সি 
বিচরণ কর । অস্বীকৃতা হইলে-_- 


“উত্পাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষ্যয়িষ্যামি মৈথিলি।” 


ক্রুরদর্শনা চগ্ডোদরী এ সময়ে ভ্রাময়ন্তীং মচ্ছ,লং” বিপুল শুল সীতার 
সন্গুখে ঘুরাইয়! বলিল-_-“এই ব্রাসোৎকম্পপয়োধরা হরিণ-শাবাক্ষিকে 
দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে_-ইহার যকৃত, প্রীহা ও ক্রোড়দেশ 
আমি উতপাটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রযশী রাক্ষপীও এই কথার 
অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, প্মগ্য লইয়া আইস, আমর! 
সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই |” তৎপরে শর্পনখ। তাগুব নৃতা করিয়। 
বলিল--পঠিক কথা, “স্থুরা চানীক্তাং ক্ষি প্রম্।” | 

এই বিভীষিকা পূর্ণ রাজ্যে উপবাসরুশা মোথলী এই সকল তঞ্জন 
শুনিয়া “ধৈর্যমুস্থজ্য রোদ্দিতি।” নেত্রদুটি জলভারে আকুল হইল) 
স্বন্দন্রী ধৈর্য্যহীন। হইয়া কাদিতে লাগিলেন । 

সীতার স্বন্দর মুখ অশ্রকলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক 
হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরস্থৃথাভ্যন্তা, তিনি চিরছুঃখিনী__ 


“স্থখা। দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনাহা অমগ্ডিতা ।” 


একখানি ক্রিন্ন কৌবেয়বাস তাহার উপবাসকৃশ শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়! ব্রাখিয়াছে। 
পৌর্ণমামী জ্যোতম্ার স্তায় তিনি সমন্ত জগতের ইঠ্টরূপিণী । শোকজালে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছে,-_ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার স্তায় তাহার 
রূপ প্রকাঁশ পাইয়াও প্রকাশ পাইঙেছে না, সন্দিপ্ধ স্থৃতির স্টার সে রূপ 
অস্পষ্ট । অশোকবুক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্ঞদেহে ধ]ানময়ী কি চিন্তা করিতেছেন ? 


সীত। ৯৭১ 


লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্ত রশ্বর্যা, শত যোজন দুরে 
জটাবন্কণধাী ভ্রাতৃমাত্রসহায় রামচন্দ্র এই দুর্গম স্থানে আসিধেন কিরূপে ? 
রাক্ষনীর! একবাক্যে বলিতেছে, তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব । ,ব্লাবণ 
তাহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়া[ছল, তাহার দশমাস অতীত হইয়৷ গিয়াছে, 
আর ছুই মাস পরে পাঁচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (1375815-নি56) জন্ত 
তাহার দেহ খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই নিঃসহায় রাক্ষসপু্গীতে 
স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল বাক্ষসীরা তাহাকে নানাবিধ অশ্রাব্য 
বিদ্রপ ও শাড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ প্রায়ই সে স্থানে আসিয়া 
কখন ভয় দেখাইতেছে, কথন মধুরভাষায় বলতেছে, তোমার সুন্দর 
অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, সেখানেই উহা৷ আবদ্ধ হইয়। 
থাকে,_-তোমার মত সব্বাগসুন্দগী আমি দেখি নাই; তোমার চাকু 
দত্ত এবং মনোহারী নয়নদ্বধম় আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তোমার 
ক্রন্ন (কৌষেয়বাসথানি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত এশ্বধ্য 
তোমার পদতলে, বিলা(সনি, তুমি প্রসন্ন হও!” কিন্তু এই অনশনকৃশা, 
শোকাঞ্রপুরিতনেজা, ক্লিন কৌষেয়বসনা তাপসী ক্রোধরক্তিম মুখে 
বলিলেন, “আমার প্রতি থে দুষ্টচক্ষে চাহিতেছে, তাহা এখনও কেন 
উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না। দশরথ রাজার পুক্রবধূ 
পুণাশ্লেরক রামচন্দ্রের ধর্পত্তীর প্রতি যে জিহ্বায় এই সকল পাপ কথা 
বলিলে,_-তাহা এখনও বদীর্ণ হইল না কেন? তোমার কালরপী 
রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রনেয়-এধ্যা-শালিনী লঙ্কা! অচিরে চর 
অন্ধকারে লীন হইবে।” এই বণিয়া স্মুরিতাধরা সীতা সম্বণ উপেক্ষার 
সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন,__তাহার পৃষ্ঠলন্বিত 
একমাত্র বেণী রাক্ষপকুল-সংহারক মহাসপের ন্যায় অকুষ্ঠিত হইয়! বরহিল। 
রাবণ .ক্রোধান্ধ হইস্ সীতাকে প্রহার করিতে উদ্ভত হইল, তখন 


১৭২ রাযি কথা নু 


পাপা পািস পা পপ লা পালাল পাটা সি লামপসি পাসি পা পপীসসিপাসপাস্নিলাি লী ২ ০০ 


.স্মলিতহেমস্থত্রা, মদবিহ্বপি তাহ, ধন্তমালনীনারী বণের সী তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়! গুহে লইয়। গেল । 

ইহার পরে সীতার উপর ব্রাক্গপীগণের যেন্ধূপ তীব্র্শাসন লিল, 
তাহ। অনুভব করা যাইতে পারে । কিন্তু সকল অত্যাচার উতৎপীড়ন সিতে 
হইবে বলিয়। কে এই র্রিশ্দেহা কোমল ব্রহতীকে এই অসাধারণ ব্রত- 
তেজোমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই ফুলসম ব্রমণীকে শৃলসম 
কাঠিন্ত প্রদান করিয়া তাহাকে রক্ষা কক্রিয়াছিল? €৫ক 'এই অনশন, 
এই ছিন্নবার্স, এই ভূশষ্যারিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপুর্বব 
অলৌকিক বিছ্যাতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্‌ স্বগীয় 
আশা অসম্ভব রামাথমন ও বাক্ষসধ্বংসের পূর্বাভাস তাহার কণে গুঞজিত 
করিয়া অশান্তির মধ্যে তাহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিকণ। প্রদান করিয়াছিল? 
কে এই বিলাস-এশর্যকে ঘৃণ। ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া সীতাকে 
পবিত্র যজ্ঞাগ্রির স্তায় সমুদীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া 
রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, 
তাহাতে আমাদের ভমের আশঙ্কা নাই। এই দৈসম্টের মধ্যে এই আশ্চর্য 
শব্ধ, এই কোমলতার মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়ত। যদ্দারা সঞ্চারিত 
হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস । বিশ্বাস-ব্রতের ফল অবশ্তন্তাবী, সীতা সেই 
বলে যেন দূর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদীরণ করি] পুণ্যের জয় গ্রত্যক্ষ করিয়া 
এত তেজস্থিনী হইয়াছিলেন। 

, কিন্তু অদামাগ্তবিপৎসম্কুল অবস্থায় নিপীড়ন সহা করিয়া ধের্যারক্ষা করা 
সকল সময় সম্ভবপর হয় না। কখন কখন সীতা ভূলে পড়িয়া অজস্র 
কার্দিতে থাকিতেন, তিনি ছুঃখের সীমা দেখিতে না পাইয়া! কত কি 
ভাবিতেন। কখন মনে হইত, ব্রার্ণ-কথিত ছুইমাস চলিয়া গিয়াছে, 
হুপকারগণ তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া রাবণের ভোজনের উপযে।গী 


এ ১৭৩ 


৮ পপি 4 সি শি শি িশাশি পাশ শালি পাশ পাটি পপ্টি পলি পাশ পাশ শা পিতা শীত ৮ শ লাটি ি পাশ ২৮ পাশ পি তত পি তশিতি পক পি শপ সপাসসিশা। শাসিত তাশিশীশি পাতলা পাদ শা 


করিতেছে; ক্লথন মনে হইত, চতুদ্দশ বৎসর ৩ পুর্ণ হইয়া িয়াছে, রাম, 
হয় ত অযোধ্যায় ফিরিয়া" গিয়াছেন ; বিশালনেত্রা রমণীগণের “সঙ্গে তিনি 
আনন্দে কালতিপাত করিতেছেন। এই কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ে 
দাঝণ আঘাত লাগত। তিন বিশুদ্ষমুখা হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুদ্দিকে 
দষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাহয়াও 
যেন প্রকাশ পাইত না 
“'পর্সেনা পঙ্চদিগ্জেৰ বিভাতি ন বিভাতি চ।৮ 

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তীহার জন্ত শোকাকুল *হন নাই-_ 
তাভার ভয় যোগীর স্টায়_ সংসারের স্ুখচঃখের উদ্ধে, তিনি পুজ। ও 
ভালবাস। আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্ত কখনও ব্যাকুল হন 
নাই-_এই ভাবিতে তাহার হৃদয় দুকুদুরু করিয়া! উঠিত, তিনি আপনাকে 
একান্ত নিরাশ্রয়্ মনে করিতেন। কখন বা ব্রাক্ষপীগণের তাড়না অসম 
হইলে [তনি কুন্ধস্ববে বলিতেন_-পবাক্ষসীগণ, তোমরা অধিক কেন বল, 
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্রিতে দগ্ধ কক, 
আমি কিছুতেই বাবণের বশীতৃত হইব না1” এই ভাবে তিনি একদিন 
দুঃখের প্রান্তপীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা 
অবলম্বন কক্রিয়া দীাড়াইয়! তিনি ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রাণ বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তাহাকে শিংশপাবৃক্ষের 
অগ্রভাগ হইতে চিরমধুর ব্রামনাম শুনাইল, সেই নাম শুনিয়া অকস্মাৎ 
ভাহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রুকণ! দেখা দিল। তিনি 
সজলনেত্রে বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে অপস্থত করিয়া উদ্ধীমুখে 
চিরেপ্সিত-দয়িত নাম-কীর্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন। অনাবৃষ্টি- 
সম্তপ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর্ 'জন্ত উতৎকণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, 
মধুর রামকথ। শুনিবার জন্য তিনি সেইনপ ব্যগ্র হইয়৷ অপেক্ষা করিলেন। 


১৭৪. রামায়ণী কথ। 


সী পপ, পপ সি পাস পিস পিস িসপপসী শিপ শিপ পিসি পিসি শিস পাশপাশি পাশাপাশি পাস্পািপশা পাপা টিিশ্পাশিশ পাীপীশিশোীপািশাশিশাতপপসিপসপ 


হনুমান কৃতীঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "হে ক্রিন্নকৌষেয়বাসিনি, আপনি 
কে, . অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দীড়াইয়াছেন?" আপনার 
পদ্মপলাশচক্ষু জলভারে আকুল হইয়াছে কেন+? আপনি কি বশ্িষ্টের 
স্ত্রী অব্বন্ধতী,__স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, কিংব! 
চন্দ্রহীনা হইয়া চন্দ্রের ব্রমণী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আপনি 
যক্ষ, রক্ষ, বসু, ইহাদের কাহার রমণী? আপনি, ভূমি স্পর্শ করিয়া 
রহিয়াছেন, আপনার অশ্রু জল দেখ! যাইতেছে, এজন্ত আমার আপনাকে 
দেবতা বলিয়াঃ& বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্রী সীতা 
হন, ছরাআা রাবণ ষদি জনস্থান হইতে আনিয়! আপনার এ দুর্দশ। করিয়। 
থাকে, তবে সে কথা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন” সীতা সংক্ষেপে 
নিজের পরিচয় দিয় হন্ুমান্কে সমীপবর্তী হইতে আভ্তা করিলে দূত 
নিম্নে অবতরণ করিলেন। তখন হন্থমান্কে দেখিয়। তিনি শঙ্কিত 
হইলেন, সহসা মনে হইল, এ ত ছদ্লাবেশধারী রাবণ নভে? যিনি 
দয়িতের সংবাদপ্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্ববে উৎফুল্ল হইয়| উঠিয়াছিলেন, 
তিনি সহসা ভয়বিহবল৷ হইয়া পড়িলেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে 
বাহুলত৷| স্থলিত হইয়! পড়িল, তিনি মুত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন। 





৭ 


“যখা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি। 
তথা তথ! রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে ॥৮ 


কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। রামের 
সংবাঁদ পাইয়া! সীতার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, ক্লুশাঙগীর চক্ষু অশ্রপুর্ণ 
হইল, তিনি একটি কথা নানা ইজিতে হনুমানের নিকট বারংবার জানিতে 
চাহিলেন-_-রাম তাহার জন্য শোকাতুর হইয়াছেন কি না? হন্ুমান্‌ 
তাহাকে জানাইলেন, পষনি গিরির ন্ায় অটল,. তিনি শোকে উন্নত 


মীত৷ ১৭৫ 


ঃ + 
পসম্পসি পিসি পিসি পাটি পিসি লিস্টার তোস্ছি পাসসি পি এসি লামিন পাপন পিসি শাসিত এ নদ লারা পাটি বাসটি লী সর্প পাস ১ 


হইল্সা পড়িয়ছেন, তাহার গাভীর রণ হইয়া গিয্লছে। দিবারাত্রি 
শান্তি নাই,_-কুস্থমতরু দেখিলে উন্মত্তভাবে তিনি আপনার জন্ট কুম্থুম 
তুলিতে যান,_-পন্ প্রস্থনগন্ধি মন্মমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা! 
আপনার মুছ নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে [তিনি 
উন্মত্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে আপনার কথ 
ভিন্ন আব্র কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও 


“সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্‌ প্রতিবুধাতে |” 
তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন-_ 
“ন মাংসং রাঘবে। ভূউ্ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।” 


এই কথ! শুনিতে শুনিতে সীতা আর সন করিতে পারিলেন না, সার 
চক্ষে বলিয়া উঠিলেন-__ 


“অম্তং বিষসংপৃক্ভং ত্রয়া বানরভাধিতম্‌।” 


তৎ্পরে হনুমান্‌ রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান স্বরূপে সীতাকে 
প্রদান কব্রিলেন__ 


“গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণ| সা! ভর্ত,ঃ করবিভুষিতম্‌। 
৩১. ঞ 
তর্তারমিব সন্প্রাপ্তা সা সীতা মুদিতাভবৎ ॥” 


তখন সেই চারুমুখীর* বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়৷ যে আনন্দরেখায় গণ্ুদয় 
উল্লসিত হইয়! উঠিয়াছিল, তাহ! আমর! চিত্রিত করিতে পারিব না,--সেই 
অন্থুরীয় নুথস্পর্শে বহুদিনের স্মৃতি, বহু স্ুথ ছুঃখ, সেই গদ্গদনাদী গোদাবরী 
পুলিনের ব্লামপঙগ, কত আদর ও স্নেহের কথ মনে পড়িল তাভার 
কষ্ণপক্ষান্ত চক্ষুর কোণ হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল: 
হনুমান সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়া! রামের নিকট লইয়! যাইতে চাহিলে সীত। 


ূ 


১৭৬ রামামণী কথ 


কৃত] হইলেন না । প্রাক্ষসেরা পশ্চাৎ্ৎ অনুসব্ূণ করিলে, আমি সমুদ্রে 
মধ্যে পড়িয়া যাইব, আর স্বেচ্ছাপুন্দক আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না 

আব্র একদিনের চিত্র মনে পড়ে,--বাক্ষপগণ নিহত ইইয়াছে, স পীন্তাকে 
বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন। নানা রত্বু ও বিচিত্র 


লাস 


বস্ত্র দেখিয়। পাংশু গুঠি তসর্বাঙ্গী সীতা বলিলেন__ 
ঞ 


“অন্স।তা দ্রন্ট, মিচ্ছামি ভন্তারং রাক্ষসেশ্খর |” 


হনুমান সীতার সঙ্গিনী বাক্ষঈীদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমাণীলা 
সীত। বারণ করিয়া বলিলেন, প্রভুর নিয়োগে ইহারা যাহা করিয়াছে, 
তজ্জন্ত ইহার! দণ্ডাহ নভে), 
তাহার পর বিশাল সৈম্ভসজ্বের দম্মুখে বাম সীতাকে অতি কঠোর 
কথ। বলিলেন, লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্তু তেজস্বিনীর 
মহিম। স্কুরিত হইয়। উঠিল ১--রামের কঠোর উক্তি প্রাকৃত উজানোচিত, ইহ] 
বলিতে গাও কণ্ঠ দ্বিধা-কম্পিত হইল ন1--তিনি পতির পদে অশেব 
প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্গ প্রস্তুত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মান্জনা করিয়া 
অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপুর্বক্ষ জ্বলম্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন । 
তৎ্পন্ঠে কধিতস্ুবর্ণ প্রতিমার সায় এই দেবীকে উঠাইয়। অগ্নি রামের 
হস্তে অর্পণ করিয়। বলিলেন,-_-ণযিনি আজন্মশুদ্ধ1া, তাহাকে আর আমি 
কি শুদ্ধ ক্রিব।” রি 
উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃণ্তটি হৃদয়বিদারক,_বনে বিসর্জন দিবার জন্য 
লক্ষণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, তীব্রুহ বুক্ষমালায় সুশোভিত সুন্দর 
গঙ্গার পুঞ্জিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় কীাদিতে লাগিলেন, লক্ষণের 
কান্না দেখিয়া সীতা বিস্মিত হইলেন, এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়৷ 
লক্ষণের কোন্‌ মনোব্যথ। জাগিয়। উঠিল বুঝিতে পাঁরিলেন না»-"তুমি ছুই 


সীতা ১৭৭ 
বারি রামচয়ন্দ্রর মুখারাবন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কাদিতেছ ?৮--.. 
অত্ুকিত সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্কু শেষে যখন লক্ষ্মণ তাহার পাদমূজ্ 
নিপাতত হষঈয়া বলিলেন, "আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল হইত”, এব: 
কঠোর কর্তবোর অনুরোধে মম্মচ্ছেদ! বিসর্জনের সংবাদ জানাইলেনু,-_ 
তখন স্থির বিগ্রহের স্ায় সীতা দ্রাড়াইয়া বহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত 
তীরতরুর পুষ্পপাব্রসমুদ্ধ গন্ধবহ তখন সীতার ললাটের স্বেদ 'ও চক্ষের অশ্রু 
মুছিবার জন্য তীভাকে ধীরে ধীরে স্পশ করিতেছিল--গঙ্গার তীরে দাড়াইয়' 
পাষাণ প্রতিমার স্তায় তিনি ঃসহ সংবাদ সহ করিলেন, পরুমুহূর্তে বিকল 
হইয়া লক্ষষণকে বলিলেন,__প্লক্ষমণ, বরামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 
সহিয়াছিলাম, আজ বাম ছাড়। সেই বনবাস কেমন করিয়া সহিব ?” 
তাহার কপোলে অজস্র অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সীতা সেই 
অশ্রু মার্জনা ন| করিয়া বলিলেন, “খধষিগণ যদি আমাকে জিজ্ঞাস! করেন, 
তোমাবু কেন বনবাস হইবাছে_-আমি কি উতর দিব? প্রভু, তুমি 
আমাকে নিদ্দাষ জানিয়াও আমায় এই বিপদ-সমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই 
গঙ্গাগর্ভই আমার শান্তির একমাত্র স্থান; কিন্তু আমি তোমার সন্তান ধারণ 
করিতেছি-_-এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিত নভে ।” 

গঙ্গাতীবে দাড়াইয়া। সীত। নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, এবং 
শেষে বলিলেন-_ 


“পতিহি দেবতা নাধ্যাঃ পত্তিবন্ধু পতিগুরুঃ। 
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মান্তর্ত,ঃ কাধাং বিশেষতঃ ॥৮ 


“পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ও গুরু, তাহার কার্য আমার প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় ।”৮ অশ্ররুদ্ধ গদগর্দকঠে লক্গণকে বলিলেন-_পলম্ষ্মণ, এই দুঃখিনীকে 
পব্রিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর ।» 

৯২ 


১৭৮ বামায়ণী কথ। 


ইহার অনেক দিন পরে একদ] সমস্ত সভাসদ-পরিবৃত মহা ব্রাজ রামচন্দ্র 
সাতাকে পরীক্ষার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন,_-সে দিন, ক্লিন কৌষেয়- 
বসন করুণাময়ী দ্ঃখিনী সীতা ঘুক্ত-করে বলিলেন, “হে মাহ বন্ুন্ধবে, 
বদি, আমি কারমনোবাক্যে পতিকে অচ্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে 
তোমার গন স্কান 891” 

সাতার কাভিনী, ্ঃখ পবিত্রত। এবং তাগের কাহিনী । এই সতীচিত্র 
বাল্সাকি চিরজীবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখা ঠিন্দুস্থানের 
প্রতি গৃহে “গুভে এখনও স্থশোভিত | অলক্ষিতভাবে সীতার সতী 
হিন্দুস্থানের পত্বীকুলের মধ্যে অপুব্ব “সতীত্ববুদ্ধর সঞ্চার করিয়া আমাদের 
গৃহলক্ষ্মীকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূষ্ন সভ্যতার শোতে নূতন 
বিলাস-কলা-ময় চিত্র দেখিয়া ষেন সেই স্থায়ী :৪ অমর আলেখ্োব্র প্রতি 
আমরা শ্রদ্ধাভীন না হই । এস খাতা । তুমি সহস্র সহম্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর 
হ্যায় হিন্দুর গৃহে, যে পুগাশক্তির সঞ্চার করিয়াছ_-তাহার প্ুনরুদ্দীপূন কর, 
আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত ভউক। তুম ভারত- 
বািনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্ে, তুমি তাভাদগের কঠোর সাহধুততায়, 
প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধো বিরাজ কর। 
তোমার স্থকোমল অলক্তক-পাগ-বঞ্জিত পাদযুগোর নূপুর-মুখর সঞ্চালনে 
গুহে গুে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তী ধবনিত হউক । তুমি আমাদের আদশ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্টু,_ তুমি কবির স্থষ্টি নহ,__তুমি ভগবানের দান। 
আমাদিগের নানা ছুঃথখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া! অলক্ষো 
ভাসিয়া, বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈস্ত ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাছ ও ছিন্ন 
কন্ার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্ডরিকর হইয়া! উঠে। 





হনুমান 


তি ক 
৩6৩ স্পা 





যৌথ-পরিবাপে পিতা, মাতী।, ভ্রাতা এবং পত্ভীর যেরূপ স্থান, ভৃত্য বা 
সচিবেরও সেইরুপই একটি স্থান: এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগের ভাবে 
মহিমানিত ভয়! গৃহধন্মকে কিরূপ অখণ্ড সৌন্দর্যা প্রদান কসিতে পাবে, 
রামায়ণকাব্যে তাহ উতৎ্কৃষ্টভাবে প্রদশ্চিত হইয়াছে । 

হন্ুমান্‌ প্রথমতঃ নু্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষ্মণের নিকট উপাস্থত হন। 
ইনি সচিবোচিত সদ্গুণাবলীতে ভূষিত) ইহার প্রথম আলাপ শ্রবণ 
করিয়াই রাম মুগ্ধচিত্তে লক্ষমণকে বলিযনাছিলেন-_-“এ বাক্তিকে ব্যাক রণশাস্ত্রে 
(বিশেষ পারদর্শী বলির বোধ হয়, ইঞার, বুকথার মধো একটিও অপশব্দ 
কত হইল না) 

“বু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্দিপশব্দিতম্‌ ॥৮% 


“খাক্‌ ফু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেশ কথ কহিতে 
পারে না। ইহার মুখ, চক্ষু ও ভ্রু দোষশুন্ঠ এবং কঠোচ্চারিত বাণা হাদয়- 
হষিণী।” অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে ইনি তাহার সহিত 
সংস্কতভাষায় কথোপকথন কব্রিবেন টি না- মনে মনে বিতর্ক করিয়া 
ছিলেন ! সমুদ্রের তীরে জান্ববান্‌ ইহাকে শান্তরজ্ঞ এ বরণীয় বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শান্তদর্শী ও স্থুপপ্ডিত ছিলেন। কিন্তু 
শুধু পাগ্ুতাই সচিবের প্রধান গুণ নহে, অটল প্রভু উরি তাহার 
অত্যাবগ্তক গুণ। ভি» 


১৮০ রামায়ণী কথ। 


সুগ্রী বালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় প্রখর- 
সৌরকব্রমণ্তিত যবদ্ীপ, কোথায় রুক্তিমাভ ছুরতিক্রম্য লোহিতসাগরের 
থজ্জুব ও' গুবাকশুরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় ঝা দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত 
স্থির অভ্রাবলীর ষ্ভায় পুম্পতক পব্ৰত-_ পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীত/চিত্তে 
স্থগ্রীব পর্যটন কারতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচব সর্বদ! 
তাহার পার্শ্ববন্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান সব প্রধান। স্ুগ্রীবের 'প্রতি 
অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? এস্থলে একটি 
ষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। 

সমুদ্রোপকুলে উপস্থিত হইয়। গ্রবানরসৈন্ত এক সময়ে একান্ত হতাশ 
হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না-_স্ুৃগীবের নিদ্দিষ্ট একমাস- 
কাল অতীত হইয়। গিয়াছে, অহঃপরর সুগ্রীবের আদেশে তাহাদের শিরশ্ডেদ 
অবশ্ন্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাঠিনী আকুল হইয়। উদ্ঠিল, তাহার! পরিশ্রান্ত 
ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশাগ্রস্ত এবং ঘৃত্যুপদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাপারর 
তাড়নায় ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে' তাহারা একস্থলে পদ্মরেগুরক্তাঙ্- 
চক্রবাকদর্শনে এবং জলভারাপ্র-শাতলবায়ুস্পর্শে কোন জলাশয় অনৃরবস্তী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়! তাভার। 
বহুক্রোশব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে ঘুরিতে ঘুবিতে 
সহস। পৃথিবীনিয্নে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবনুল মনোরম রাজ্য আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্া নিবারিত হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় 
পুনরায় বিকল হইয়া! পড়িল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপতি তার 
সমস্ত বানরবুন্ধকে শ্ুগ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া! তুলিলেন। তাহার! 
বলিলেন--“1কফিন্ধ্যায় ফিরিয়া গেলে ক্ররপ্রক্কৃতি সুগ্রীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত। এস আমরা এই স্মুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকার স্থুখে বাস 
করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই ।” সমস্ত বানরসৈন্ত 


কা ১৮১ 


৯৯৯ পালাল সি 


এই প্রস্তাব নি কারা বালব শনুণ্রীৰ, উঠা: এবং বাম | স্ৈশ 
নির্দিষ্টকাঁল অতীত হইয়াছে এখন রামের গ্রীতির জন্ঠ সুগ্রীব অবস্তই 
আমাদিগকে ছত্য। করিবে ।৮ হন্মান্‌ ন্গ্রীবকে ধন্মজ্ঞ বলয় উল্লেখ 
করাতে অঙ্গদ উত্তেজিতকণ্ে বলিলেন “যে ব্যক্তি ভোষ্ঠের জীবদাখ'তেই 
জননীসমা ততৎপত্বীকে গ্রহণ করে, মে অতি জঘন্ত; বালি এই ছরাচারকে 
বুক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ 
হষ্ট প্রস্তরদ্বারা! গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আহসে, স্থৃতরাং তাহাকে আর 
(কিরূপে ধর্মজ্ঞ বলিব? সুঞীব পাপী, কৃতদ্ব ও চপল । সেম্বয়ং আমাকে 
যোধরাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রখমই *আমার যৌবরাজ্যের কারণ । 
রামের নিকট প্রতিশ্রত হইয়া সে প্রাতজ্ঞা বিস্বৃত হইয়াছিল । লক্ষণের 
ভয়ে জানকণর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার 
ধন্মজ্ঞান কি? ,সে স্তৃতিশান্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে । এখন জাতিবর্গের 
মধ্যে রেহ আব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণঝন্‌ বা নিণুণ 
ভ্উকঝ, আমাকে সে হত্য! করিবে _-আমি শক্রপুভ্র ৮ | 

অগগদের এই'সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তে'জিত হইয়া! উঠিল. 
তাহার! ক্রমাগত বা'লর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈশম্ঠমগুলীর মধ্যে হনুমান অটলসম্কল্পারঢ় । তিনি 
দুঢ়ম্বরে বলিলেন,_“যুবরাজ, আপনি মনে করিঝে না, এই বানরমগ্ডলী 
লইয়] এই স্থানে আপান রাজত্ব করিতে পারবেন । বানরগণ চঞ্চলন্বভাব, 
তাহারা এখানে স্ত্রীপুত্রহীন হইয়া কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। 
আম মুক্তকণে বলিতেছি, এই জান্ববান্‌, স্থুহোত্র, নীল এবং আমি, আমাদিগকে 
আপনি স্কামদান!দি রাজগুণে এমন কি উৎকট দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইন্েতে ভেদ 
করিতে পারিবেন না। আপনি তাঁদের বাক্যে এই গর্ভে অবস্থান নিরাঞ্জদ 
; মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষণের বাণে ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিংকর ।” 


১৮২ রামায়ণী কথা৷ 


বিপৎকালে এই ধৈর্যা ও তেজ প্রকাশ করিয়া হনুমান্‌ বঃনরমণ্ডলীকে 
আত্মকলভ 'ঞ গৃভবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । | 

হৃনুমান্‌ সুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভত্য ছিলেন, না, “সতত 
তাভাকে স্মন্ত্রণ। দ্বারা! তাভার কর্তবাবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া দিতেন। মাতঙ্গ- 
মুনির আশ্রম সন্নিকটে খ্যমুখ পব্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, জগদ্‌ভ্রমণক্লান্ত 
স্থগ্রীবকে ইনিই ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বালিবধের পরে যখন 
বর্ষাক্ষয়ে শরতকালের সুচনায় গিরিনদীসমূহ মন্থর্রগতি 'হইল__তাহাদের 
পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, সেই দিকতাভূমিশোভী শ্তাম 
সপুচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং ঠসসন*ও কোবিদাব্রবুক্ষের কুস্থমিত সৌন্দর্য 
গগনালম্বিত হইয়া গিব্িসান্ুদেশে চিত্রপটের স্ায় অঙ্কিত হইল--সেই 
স্থখশরৎকালে কিফিন্ধ্যাপুরী রমণীগণের সমতালপদাক্ষ বর. তত্ত্রীগীতে বিলাসের 
পর্যস্কে সুখন্বপ্নে বিভোর ছিল,_ন্তুগ্রীবের শুরু প্রাসাদশেখর কাঞ্চীর 
নিস্বন এবং স্থ'ণত হেমসুত্রের হিল্লোলে স্বপ্রাখিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল ।, তখন 
(ককিস্ধ্যার গিরগুহার একটি স্থানে ক্ুবনক্ষত্রের সায় কর্তব্যের স্থিরচক্ষু 
জাগ্রত ছিল-_তাহ1 বিলাসের মোহে ক্ষণেকের জন্ত/ও আচ্ছন্ন হয় নাই, তা! 
সতত প্রভূর ভিতপন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষণের কিদিন্ধ্যা প্রবেশের 
বহ-পুর্ববে, শরতকাল পড়িতে না পড়িতে, হন্ুমান্‌ স্ুগ্রীবকে রামের সঙ্গে 
তাহার প্রতিশ্রতির কঞ্ধী স্মরণ করাইয়। দিয়াছিলেন। সমস্ত'বানরবাহিনীকে 
ব্রামকার্ষ্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ বাহির করিয়। লইয়াছিলেন | 
সে আদেশ এই-_ 

“ত্রিপঞ্চরাত্রাদুদ্ধং বঃ প্রাপ্,যাদিহ বানরঃ | 
,  তস্থয প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কাধ্যা বিচারণা ।% 

ঞা বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিক্ষিন্ধ্যাযস উপস্থিত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড 
হইবে--ইহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই 1 


হনুমান ১৮৩ 


. ইভার ভরে রোষন্দুরিতাধরে লক্ষ্মণ কিকিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন), 


বিলাসী স্বগ্রাব বিপৎ সমাকৃরূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্ররকটাক্ষে অঙ্গদের 
দিকে“চাচিয়া"বলিয়াছিলেন__ 


“ন মে ছুর্ববাহতং কিঞিঃন্নাপি মে ছুরনুঠিতম্‌। 
লন্মনণো রাঘবভ্রা্া ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে ॥ 
ন খল্স্ত মম ব্রাসেো লন্মমণানাপি রাঘবাৎ। 
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যের সম্ত্রমম্‌॥ 
সর্বগ! স্তকরং মিত্রং দুক্ষরং প্রতিপালনম্‌ ॥ 


“আমি কোনরূপ মন্টায় আচরণ বা ভর্বাবহার করি নাই; ব্রামচন্জ্ের ভাই 
লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । লক্ষ্মণ 
হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে 
বিনা করণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা । মিত্রলাভ অতি ম্ুুলভ, 
কিন্ত মৈত্রী বক্ষ! করাই কঠিন ।' 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া হনুমান কামবশীভূত সুগ্রীব্কে অদররন্থ 
পুমষ্পিত সপ্রচ্ছদ-বুক্ষ দেখাইয়৷ শরতকাঁলের আবির্ভাৰ বুঝাইয়া দিলেন__ 
“ব্রামচন্দ্র ও পক্ষমণ আন্ত, তাভাব্র। কষ্ট পাইতেছেন, আগ্রনি প্রতিশ্রতিপালনে 
তৎপর হন নাই,__তাহারা হুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথ বলিলে তাহ! 
আপনার গণনীয় নহে । আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের বদি কুশল 
চান, লক্ষমণের পদে পতিত হইয়। তাহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাহার শরে 
কিক্ষিন্ধা। বিনষ্ট হইবে ।” হনুমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়৷ স্ুগ্রীব স্বীয় -কণু- 
বিলম্বিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষমণকে প্রসন্ন করিতে 
যত্ববান্‌ হইলেন । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হ্থমান্‌ স্ুগ্রীবকে গুভমন্ত্রণা দ্বারা অন্ায়পথ 


১৮০৪: রামায়ণী কথ। 


হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,_শুধু আদেশ শ্রবণ ও প্রতিপালন করিয়া 
যাইতেন না1 এদিকে স্ুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন বড়বন্ত্র হইলে একাকী 
তিনি" একশতের মত দু হইয়। দীাড়াইয়! তাহ। নিবারণ" করিষ্টেন__ 
স্থগ্রীবের বিপৎকালে তাহার সমস্ত ক্লেশের সমধিকভাগ নিজে বহন 
করিতেন,_কিকিদ্ধার বিলাসহিল্লোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে গ্রাবাভিত হইয়? 
মাইত, তিনি স্বীয় কর্তবো বদ্ধলক্ষ্য চক্ষ ক্ষণেকের *্জ5/৪ বিলাসমোহাচ্হ্ন 
তভতে দিতেন না। ) 

স্থগীবের এই কর্তবানিষ্ঠ ভূতা, শান্ত্রদশ্ী শু্তাকাজ্জী সচিব, বামচন্দ্রের 
সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী হইয়: 
পড়েন। | 

রামলক্ষাণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাভার যে জদয়োচ্ছাস ভইয়াছিল, 
তাহা তীহান্জ প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে -- 

“বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবন্তী ব্ুক্ষরাজি দেখিতে *বদখিতে 
যাইতেছেন-_ আপনারা কে? আপনাদের বাহু-আয়ত, সুবৃর্ভ ও 
পর্রিঘোপম "আপনারা ছইজনে সমস্ত পুথিবী জয় করিতে সমর্থ । 
আপনাদের ম্ুুলক্ষণ দেহ সর্বভূষণধারণযোগা। আপনারা ভূষণহীন 
কেন?” ্‌ 

রামস্থগীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল । স্ুগ্রীব যখন সমস্ত সৈম্ত সাতার 
অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম তনুমান্কে স্বীয় নামান্কিত অন্ুরীয়কটি 
অভিজ্ঞানন্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন। তাহার মন তাহাকে বুঝাইয়া 
দিয়াছিল, এ কার্ষ্য হন্ুমানই সফলতা লাভ করিবেন । 

নানাদিগ্দেশ ঘুরিয়! সৈশ্যবৃন্দ সীতার কোন থোজই পাইল না; বন্ধুর 
পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া ভাহারা সমুদ্রের তীরে উপনীত 
হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া অবসন্ন 


হন্ুমীন্‌ ১৮৫ 


হইয়া পাড়িয়াছিল, সহল! জটাযুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাততি তাহাদিগকে সীতার 
সন্ধান বলিয়। দিল-__সীত। দুর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুীতে আছেন, বানর- 
গণের মধ কেহ সেখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। , 

সমুদ্র তীরে দাড়াইয়া তাহার! বিন্ময়ে, ভয়বিহবণচক্ষে অপাবু জলরাশি 
দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চুর্ণতরঙ্গ মিশয়৷ গিয়াছে, সীমাহীন বিশাল 
সব্রিৎপতির তাগ্ুব-নর্তন, উন্মাদময় ফুনিল আবর্ভবাশি দূর-পাটল-আকাশ- 
স্পন্শী। তাশ্াব্রা ভয়বাথিত হইয়া পড়িল, কে এই অবধিশন্ত মহাসাগর 
উত্তীর্ণ হইবে? শুভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ '্্রভৃত্তি সেনাপতিগণ একে একে 
দাড়াইয়। উঠিলেন, এবং অস্থাটবাক্‌ অনন্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গৰ দীাড়াইয়। ঝলিলেন_-“পরপারে 
বাইতে পাতি, কিন্তু ফিরিয়। আসিতে পারিব কি না, সন্দে5।” নৈরাহা 
বিহ্বণ ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকুলে সমবেত হইয়। যে যাহার পরা- 
ক্রমেরু হয়স্তা করিতে লাগিল, কিন্ক সেই জনিলোদ্ধত ভ্রান্ত উন্মিসন্কুল 
বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্ম কাহারও নাই ইহাই ধিদিত হইল। 
বানরটৈগ্গের মধ্যে হনুমান মৌনভাবে একস্তানে উপবিষ্ট ছিলন, বানরগণের 
নানা আশঙ্কা ও বিক্রমস্ূচক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন, নিজে 
কোন কথাই বলেন নাই ; জান্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া! ঝলিলেন-- 


“বীর বানরলোকম্ত সর্নবশাস্ত্রবিদাং বর। 
তুষ্ণামেকান্তমাশ্রিতা হন্ুমন্‌ কিং ন জল্লসি॥৮ 


“বানরগণের মধ্ো সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্বশান্্রবিৎ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ হনুম!ন্‌, 
তুমি একান্ত মৌনভ্াব অবলম্বন "করিয়া কেন? এই বিষণ্ন সৈশুদিগকেউ 
'সর কে উত্সাহ দয়া কথ! বঞ্রিবে--তুমি ভিন্ন এ কার্ষোর ভাব আর কে 
লইতে পারে ? ] 


১৮৬ বামায়ণী কথ। 


ূ হলুমান্‌ ধু আহ্বানের জঙ্ অপেক্ষা করিতেছিলেন, এক কার্ধা যে 
তাহার, তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর না দিয়া তিনি 
সচল ভিমুচলের ন্তায় সুদু়ভাবে সমুখান ককবরফ্া যাত্রার জনা গ্রন্থ 
হইলেন। অসীম সাহস * স্বায়শক্তিতে বিপুল আস্থ৷ তাহার ললাটে 
একটি প্রদীপ্ত শিখা অস্কিত করিয়। দিল। 

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জাঁড়ত 
ভইয়। আমাদের চক্ষে অস্পই হইয়া! পড়িয়াছে। বুক্রোশবাগপী সমুদ্র 
তিনি বন কৃচ্ছ: ৪ বপদ সহ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছণেন,_-তিনি পথে 
বিশ্রামের জন্। মৈনাকপর্বতের রমা একটি গ্রঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভৃকাধ্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রাম করিতে তিনি 
ইচ্ছা? করেন নাই ; তিনি বলিগ়্াছিলেন-_ 


থা রাঘ বনিম্ম,ক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ। 
গচ্ছেৎ তদ্ৎ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্‌॥৮ 


প্রকৃতই তিনি রামকরনিন্মক্ত শরের স্টায় লঙ্কাভিমুখে ঢুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মুত্তিমান্‌ বিএরহের স্তায় আশুগতি হনুমান লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত 
ভইলেন। 

লঙ্কায় পৌছিয়া হনুমান, সরল, খর্ড,র ও কণিকা রবুক্ষপূর্ণ বেলাডূমির 
অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উদ্ধে সপ্ততল হম্মারাজির উচ্চশীর্ষ দেখিতে 
পাইলেন। পব্বতশীর্ষস্থিত দুর্গম লঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং 
দুর্গ(দির সংস্থান দেখিয়। হনুমান ভীত হইলেন । যে উৎসাহে তিনি পুরীতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেলু, সুরক্ষিত লঙ্কার 
প্রভাব দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেশ-তাভার মুখে সহসা আশঙ্কার 
কথা উচ্চারিত হইল-_ 


ডি ১৮৭ 


স্পিন সপ জিপ পলাস্সি পপ ৬ তোল পি পিসি পো পি পা ৮ পাস পা ক ক্* পাক, 


/ণন ভি যুদ্ধেন ট বৈ লঙ্কা শকা। জেতৃং স্ুরৈরপি। 
ইমান্ত্রবিষমাং* লঙ্ক'ং দুর্গাং রাবণপালিতাম্‌। 
| প্রাপা!পি স্ুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যত্ি রাঘন2 1৮ 
“এই লঙ্কা দেবগণও মুদ্ধে জর করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত ' এই 
দুর্গম, ভীষণ লক্কাপুরীতে ব্রামচন্দ্র উপস্তিত হইয়াই বা কি করিবেন? 
বাহার ফুব বিশ্বাস 
“ন ভি রামসমঃ কশ্চিদ্বিষ্কতে ত্রিদশেষপি।” 
-দেবগণের মধোও্ত কেহ বামের তুল্য নহেন,, তাহার অটল বিশ্বাসের 
মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল। লক্কার বহিদ্দেশে স্থগন্ধি নীপ, প্রিয়ঙ্ 
৪ করবাীরত্রু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনুমান সেই দিকে 
চাহিয়া একবার দীর্ঘ নশ্বাস ভাগ করিলেন | 
ব্রাত্রিকালে ব্রাবণের শধাগৃহে যখন তাভাক্ষে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি 
চোগের শ্টার সন্তপণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তাহার নিভীক চিত্তে ভয়েব্র 
সঞ্চার হইয়াছিল। হস্তিদন্তনিশ্মিত উজ্জলন্বর্ণমপ্ডিত খষ্টায় মহার্ঘ আস্তরণ 
বিস্তারিত. তাহার এক পার্শে শুভ্র চক্তরমগুলের স্টায় একটি ছত্র, তন্নিক্সে 
মভাবলশালী চা ব্রাবণ প্রস্থপ্ত _ তাহাকে দেখিয়া . 
“ক প্র %্* পরমোদ্িগ্নঃ সোশপাসর্পশ স্ুভীতবহু 1৮ 
উদ্বিগ্ন লাবে তম্থুমান্‌ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপস্যত হইলেন । অশোক বনে 
সীতার সন্মুখে উপস্থিত ব্রাবণকে দেখিয়াও তাহার মনে এইরূপ ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল __ 
“স তথাপুগ্রতেজাঃ সন্‌ নিধুতত্বস্ত তেজসা। * 
পত্রে গুহ্যাস্তরে সক্তো মতিমান্‌ সংবুতোহভবৎ ॥৮ 
উগ্রমূত্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়৷ তিনি শিংশপাবুক্ষের শাখাপল্লবে 


১৮৮ বামায়ণা কথ। 


লুকায়িত হইয়া রহিলেন। কোন মহাকার্য্য হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, 
উদ্দেশ্তের বিরাটুভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের* কথা মনে করিয়া সময়ে 
সময়ে এইন্ূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভন্ুমানের উন্নত কর্তৃব্যবুদ্ধি 
তাহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে 
তিনি কত চিন্তা ও ধৈর্যের সহিত অগ্রপর হইয়াছেন, বালসীকি তাহার 
ইতিভাস দিয়! গিয়াছেন। 

প্রকাশ্ঠ ভাবে, তাহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেভীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার তাহার পক্ষে তুর্ঘট হহতে পারে-- 


“ঘাতয়ন্তীহ কাযাণি দূতাঃ পঞ্ডিতমানিনঃ1” 


এ. পাগ্ডিতোর অহঙ্কারে অনেক সময়ে দূতগণ কাঁধ্য নষ্ট করিয়া থাকে__ 
সুতরাং স্পৰ্ধ। পরিতযাগপৃব্ব ক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে তস্কা অনুসন্ধান 
করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

এনৈঃ শনৈঃ নিশীথিনী আসিয়। .লঙ্কাব্র প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রমোদ- 
দীপাবলী জ্যালয়া দিল; হনুমান বাবণের বিশাল পুত্রীত বমণীবৃন্দের 

' বিচিত্র আমোদ প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পানশালায় শর্করাসব, ফলংসব, 
পুষ্পাসব প্রভৃতি, বিবিধ প্রকার সুরা বুহত ন্বর্ণভাজনে সাজ্জত ছিল; রাবণ 
এবং তাহার স্ত্রীগণ কুকুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাভমাংস কতক আহার 


ধং 


করিয়া কতক ফেলিয়। ব্রাখিয়াছে ; অন্ন ও লবণপাত্র এবং নানাপ্রকার 
অদ্ধভক্ষিত ফল চতুদ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নুতাগীতক্রাস্তা অঙ্গনাগণের 
অলসলুলিত দেহ হইতে বসন স্মলিত হইয়া পড়িয়াছে; নানাস্থান হইতে 
আহত রমণীবৃন্দ পরস্পরে ভুজস্ত্রে গ্রাথত হইয়া বিচিত্রকুন্গমখচিত 
মাল্যের স্টায় দৃষ্ট হইতেছে ; একটু দুরে হন্দরীশ্রে্ঠা লঙ্কাপুরীশ্বপী প্রন্থপ্তা 
মন্দোদরীর স্বর্ণ প্রতিমার গায় কান্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, এই 


হনুমান ১৮৯ 


শীতা। আহার চেষ্টা কৃভার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহলাদে সাশ্রনেত্র 
হইলেন। . | | 

কন্ত পরক্ষণেই মনে হইল, ব্রামবিরহিতা। সীতা। এভাবে সুপ্ত থাকিতে 
পারেন না,,এরূপ ভূষণ 9 পরিচ্ছদ, এরূপ সৌমা শাস্তির ভাব পতিপরায়ণ। 
সীতার পক্ষে অসম্ভব । আবার হনুমান্‌ বিমর্ষ হইয়। খু'জিতে লাগিলেন। 
কোনস্থানেই তিনি নাই। হায়, সীতা কি রাবণকর্তৃক হছৃতা৷ হইবার সময় 
স্বর্গের একটি শালি মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা 
পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকার গ্টায় অনশনে গ্রাণভ্যাগ করিয়াছেন? রাবণের 
উতৎপীড়নে হয় ত ধা তিনি আত্মহত্যা করিয়। গাকিবেন। যে রামচন্ত্র 
তাহার শোকে উন্ম্ত হইয়া অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত 
হন, রাত্রিদিন যাহার চক্ষে নিদ্র। নাই, স্বপ্নেও যাহার মুখ হইতে 'সীতা 
এই মধুরবাক্য [নিঃস্তত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রভুর [নিকট হনুমান কি 
বলিয়া উপাস্থত হইবেন? উশ্মিময় ত্রণীড়োন্মত্ত মহাবারিধির বেলাভূমিতে 
ষে বিশাল বানরবাহিনী তাহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ গাইবার জন্য 
উতৎকণ্ঠিত হইয়া আকাশপানে তাকাইয়। আছে, তাহাদের নিকট তান 
যাইয়া কি বণপিবেন? অনুসন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাশ্রের 
একট। প্রবল আব্্ত আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়.কাল পরে, আশা আসিয়৷ 
তাহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল ; কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া এরূপ নৈরাশ্ত অবলম্বন 
কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয় ত আমার দেখ 
ভাল হয় নাই। হনুমান লক্কার বিচিত্র হন্ম্যসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি 
পুনরায় পর্যাটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃছ্মন্ত্রে ষেন 
তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইসা উঠিলেন। রক্গঃপ্রাসাদের সমস্ত স্থান 
তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খু'ঁজিল্লেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। 
রক্ষঃপুরীর বিশালতা তাহার নিকট শুন্তময় বলিয়া বোধ হইল। কোথায়ও 


ল্পাপ্পীশ্শ শা ৮ শা টিপ্পাপীসপশ। 


১৯০ (কামান কথ 


১৪২৯৯৯২০৮৮৩ ১০৩43282288 এ টার রর ১০324558325 


সীতা নাই, সী জীবিত + নাই, হনুমান গভীর, নৈরাস্ত- নহয় ্াস্ত- 
পাদক্ষেপে ক্লোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। পরাজপুতরদ্বয 
এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাল্তাদের প্উদ্ভত " 
আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব না। ব্রামচন্ত্র নিরাশ হয়! প্রাণত্যাগ 
করিবেন, লক্ষণ স্বীয় অগ্রিতুল্য শত্রদ্বারা নিজে তম্মীভূত হইবেন -_সু্ীবের 
মৈত্রী বিফল হইবে )--আমার প্রতাগমনে এই সকল বিদ্রাট অবশ্যন্তাবী |” 





এই ভাবিয়া হঙ্গুমান অবসন্ন" হইয়া পড়িলেন 7 কখনও বা রাবণকে বধ 
করিবার জন্ঠ €ক্রাধে উন্মন্ত হইয়া! উঠিলেন,- কখনও বা স্থির করিলেন__ 
“চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষাম 1৮ 
'প্রজ্লিত চিতায় প্রাণ বিসঙ্ভন দিব”; “কিংবা সাগরোপকুলে অনশনে 
দেহত্যাগ করিব, 
“শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শংপদানি চ।” 
“আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলবে । কখনও 
বা ভাবিপৌন, 'আমি বাসপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক বনে বনে জীবন কাটাইব।, 
প্রভুর কাধ্য অথবা কর্তব্যানুষ্ঠানের যে বাগ্রতা হনুমানের চরিক্রে 
ৃষ্ট তয়, অন্ত কোথায়ও তাভা দেখা। যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন__ 
“যোহি ভূতো! নিযুক্তঃ সন্‌ ভর্তৃকম্ণি দুক্ষরে। 
কুধ্যাৎ তদনুরাগেণ তমানুঃ পুরুষোক্ডমম্‌ ॥৮ 
ধিনি প্রভৃকর্তৃক হুর কার্যে নিধুক্ত হইয়া খনুরাগের সহিত তাহ! 
সম্পূর্ণ করেন,- তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ । হনুমান প্রাণপণে এবং অন্ুরাগের 
সহিত রামের কাধ্য করিয়াছিলেন। প্রভূসেবার এই উন্নত আদশ 
ধম্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে । হনুমান্‌ (িপুল শারীরিক শ্রম পও রর 
দেখিয়া! অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন? 


হন্ুমান্‌ ১৯১ 


স্পা 


| “আ মি/নৈরা শ্মগ্ হইলে বন্ধু বাক্তির আশা বিফল 


হইবে। বন্ধ 
ব্যক্তির শীন্তহ্থথ আমার সফলতার উপর নিভর করিতেছে, সুতরাং 
* চিতাপপ্রবেশ রা বানগ্াস্ব-অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না. আমার 
"প্র যে সুমহান শ্তাস আঁপত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ক্র 
না তয় 1৮ “ম্থতরাহ,- * | 
“হব নিয়তাহ।বো বশস্যামি নিয়তেক্দ্িয়ঃ 1” 

'এই স্থানেহ আমি হাক্দ্রয়ানরোধপুবক : সংযতাহারী ভইয়। প্রতীক্ষা 
করিব 1? তথন করযোডে হন্ঠুমান্‌ ধ্যানস্ ভইয়া রঠিলেন, তাহার মুখ 
ছু বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করল-_ 

“নমোহস্ত রামায় সলন্মনণায় 
দেবো চ তো জনকাত্বজায় 
নমো০স্ত রুদ্রেন্দযমানিলোভে।। 
নমোহন্দু চন্দ্র।গ্রিমরুদগাণে ভ12 1৮ 


'রান, লক্ষণ, সীতা, কুত্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং 
_-নমন্কৃ্য শ্ুগ্রীবায় চ৮ স্ুশ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবং স্থির হইয়া 
বভলেন। যখন তীাভার নিম্মল কর্তব্য বুদ্ধিতে ও কষ্টসহিষণ প্রকৃতিতে 
এইরূপ ধম্মের প্রতি নিভবের ভাব সম্পূর্ণ জাগিয় উদ্ভিল, তখন সহস। 
অশোক বনের তরুশ্রেণীর শ্যামায়মান দৃষ্তাবলির প্রতি তাহার চক্ষু 
নিপতিত হইল । র্ 

এস্ানে হনুমান সাধারণ ভৃষ্ত্য নহেন_ সাধারণ সচিব নহেন, এস্থানে 
তিনি প্রভুভক্তির. সিদ্ধতপন্বী, তপঃপ্রভাব তাহার পুর্ণমান্রায় ছিল। 
রাবণের অন্তঃপুরে তিনি যখন, দেখিতে পাইলেন, স্ালিতহারা . কোন 
রমণী অর্দনগ্নদেহে অপর একটি স্ন্দরীকে , আলিঙ্গন করিয়া আছে, 


১৯২, রামায়ণী কথা 


কোন স্ুুলক্ষণা রমণীর দেহযষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িস্ং গিয়াছে £_ 
নিপ্রিতাবস্থা্ম শ্বাসবেগে কাহারও চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তাহার 
ঈষৎ, ছুলিত হহঠ্ছে, সেই ঈষৎ কম্পিত দেহলীতা মন্দানিল-চালিত 
একখানি চিত্রের হায় দেখা যাইতেছে, আবাব্র কোন রমণী ভুজান্তরসংলগ্ন 
বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরম্তণ করিয়া অসংবৃত *কেশপাশে প্রসুপ্তা ভইয়। 
আচ্ছে তখন_ | 

৪6 ০ কী ৬ টির 

জগাম মহুতীং শঙ্কাং ধন্মসাধবলশহ্কিতঃ | 

পরদারাবরোধস্য প্রস্তৃপ্তস্য নিরীক্ষণম্‌ ॥৮ 
অন্তঃপুরের প্রস্থপ্তপরস্ত্রী দর্শনে ধন্ম লুপ্ত ইল, এই চিন্তায় হন্গুমান্‌ 
অভিভূত হইয়৷ পড়িলেন। 

“হইন্ং খলু মমাত্যর্থং ধম্মলোপং করিষ্যতি ।৮ 
আজ নিশ্যয়ই আমার ধন্ম লুপ্ত হইল-_-এই আশঙ্কায় হনুমান *বিকল 
হইলেন; কিন্তু তিনি হন তর করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন 
_-তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই । 

'ন তু মে মনসা কিঞ্চিৎ বৈকৃতামুপপদ্যতে 

“মনো হি হেতুঃ সর্বেবামন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তনে । 

, শুভাশুভাম্ববস্থান্্র তচ্চ মে স্ৃব্যবস্থিতম্‌ ॥% 
“আমার চিত্তে বিকারের লেশ নাই; মনই 'ইন্দ্রিয়গণের পাপপুণোর 
প্রবর্তক,__কিন্তু আমার মন শুভসঙ্বর্ল্প দু ।-_-“আর বৈদেহীকে 
অনুসন্ধান করিতে হইলে, রমপীবৃন্দের মধোই করিতে হইবে- তাহার 


উপায়াস্তর নাই ।” 
এই তাপসচরিত্র রামকারধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার 


2.২ 
1 


হনুমান ১৯৩ 


কাধ্যসিদ্ধির ইহাই প্রাকৃস্থচনা । হনুমান অশোকবনে নীতার মান, উপবাস" 
শীণ, ক্রিন্নকষায়বাসিনী মুত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন,-_বাবণ সহশ্ররূপে 
শক্তিসম্পন্প ,5উক-৯-তাহার রক্ষা নাই ; ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরুজনী- 
স্বরূপিণী। রামের অমোঘ বাণ যদি প্রভাবশূৃন্ঠ হয়, এই সাধবীর তপঃপ্রভাব 
তাহাতে তীক্ষতা প্রদান করিবে । সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে 
সমর্থা- অপর সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা__ “রক্ষিতা স্বেন শীলেন।” ধন্মনিষ্ঠ 
হন্তমান্‌ ধম্মবল কি তাহা জানিতেন; এইজন্তই সীতাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত 
আশঙ্ক। দূরীভূত হইলঃ--আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল। 

এই নৈতিক পবিত্রতা আমর1] কিক্ষিন্ধ্য 'হইতে প্রতাশ। কৰি নাই। 
যেখানে বালির স্তায় মহিমান্বিত রাজা স্বীর কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্্রীঘটিত 
কলহে লিপ্ত হইয়া মায়াবীকে হতা। করেন, যেখানে রামপখ। মহা প্রাজ্ঞ স্থগ্রীব 
জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই সেই জোন্লের পত্বীকে স্বীয় প্রমোদশষ্যায় আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপুব্দ অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত 
পানে মুক্তলজ্জ! তার স্ুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ, 
করেন নাই-_-সেই কিছিন্ধযাপুরীতে উগ্রতপ1, তীক্ষনৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন, 
কর্তব্যকার্যে সতত জাগ্রতচস্ষু, কলুষহীন, বিলাসলেশবজ্জিত, ও বিপদে 
অকুণ্ঠিত দাস্তভত্তির অবতার হন্ুমান্কে আমরা গ্রত্যাশ। করি নাই। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার অনুসন্ধান করিয়াও. 
যখন হনুমান বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ করিতে. 
চেষ্টা করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্তব্য- 
বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তিনি তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই ঝুঁত্তর 
উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধন। ও পবিত্র জীবন তাহার ছিল। 

তিনি এবার প্রফুল্ল, তাহাব্র শ্রম এবার সার্থক হইবে,--সাফল্যের 
পুর্বভরস তিনি মনে পাইলেন। অশোকবনে খাইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষ 

১৩ 


১৯৪ . রাঁমাঞণী কথ৷ 


হইতে শীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন,_সীতা সু্র্থা অথচ 
হুঃখসন্তপ্ত।, মগুনারহ।_অমগ্ডিতা, তিনি উপবাসকশ1, পক্কদিগ্জা পদ্দিনীর 
টায় পবিভাতি ন বিভাতি চ” প্রকাশ পাইয়াও প্রকার্প পাইত্তেছেন সা) : 
তাহারু ছুটি চক্ষু অশ্রুপুর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেক্লবাস, তাহার চতুদ্দিকে 
উৎ্কট স্বপ্রের হ্যায় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণা, লক্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেশী, বিকট 
রাক্ষসীমূর্তি, নারকীয় পরিবার ঘেন একটি স্বগগাঁয় সুষমাকে পরিবেষ্টন করিয়। 
রহিয়াছে কিন্তু সেই দীন। তাপসীমুত্তিতে অপুর্ব ধৈর্য্য স্থচিত-_ 

“নাতার্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদ।গমে |” 

'জলদাগমে গঙ্গার হায় ইনি ক্ষোভরহিত।” যখন ব্রাক্ষসীরা ৬ 
আসিয়া কেহ শুল দ্বারা তাহার প্লীহা উৎপাটন করিতে চাহিল,_ 
হব্রিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীবুন্দের মধ্যে কেহ বা 
তাহাকে ঘযুষ্টিমুগ্যম্য তর্জতিশ, কেহ বা “ভ্রাময়তি মহৎ শুলং”_-কেহ 
কেহ ব। মাংসলোলুপ শ্তেনপক্ষীর স্াক্স তাহার প্রতি উন্মুখ ভুইয়া 
তাগুবলীল! প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার সেই স্থগন্তীর 
ধৈধ্যের বাধ টুটিয়! গিক়্াছিল,__র্তি্নি ণধৈধ্যমুৎস্যজ্য রোদিতি*-__ ধৈধ্যত্যাগ 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভ- 
প্রদর্শনে তাহীকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে 
অগ্রসর হইল,--ধান্তমালিনী আসিয়া ব্রাবণকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে 
চেষ্ট/ 'করিল--তখনও স্টতার ধৈর্য্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপ- 
মানিতা সীতা ধুলিলুন্ঠিতা হইরা কীদিতে লাগিলেন। কিন্তু এই 
উত্কট .বিপদ্বরাশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্রির' স্তায় স্বীয় পুণ্য- 
প্রভায় দীপ্ত. ছিলেন, তাহার অশ্রুপিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্ফুরিত 
হইতেছিল। . হন্থমান্‌. এই বিপন্ন সাধবীর প্রতি পুঁজকেবর স্টার ভক্তির 
চক্ষে দৃষ্টিপাত,করিতে লাগিলেন, তাহার ছুই চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠিল। . 


হন্ুমান্‌ ১৯৫ 


|. হনুমান শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্তা 
কহিবেন, প্রথমতঃ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।. হঠাৎ 
উপস্থিত হইলে সীত। তাহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, ব্বাক্ষসগুণ তাহাকে 
ধরিয়। ফেলিবে_-তাহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পুর্বেবেই সমূহ 
গোলযোগ উৎপন্ন হইবে! চেড়ীগণ যখন ত্রিজটার স্বপ্রবৃত্তাস্ত শুনিবার 
জন্য সীতাকে ছাড়ি একটু দূরে গিয়াছে, শেষ রজনীতে (বিনিদ্র সীতা 
অশোকতরুব শাখা অবলম্বন করিয়া দাড়াইয্ধা। আছেন, সুকেশার বক্র 
কেশগুচ্ছ তাহার করণান্তভাগে বিলাম্বত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হনুমান 
শিংশপাবৃক্ষ হইতে মৃদুম্বরে রামের ইতিহাস বীর্তন করিতে লাগিলেন 
সহসা অনির্দিষ্ট স্থান হইতে আশাতীতুরূপে প্রিয় রামকথ শুনিয্। সীতার গঞ্ড 
বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল, তিনি স্বীষ সুন্দর মুখমণ্ডল 
ঈষৎ উন্নমিত করিয়। অশ্রুপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের উদ্ধিকে দৃষ্টি করিলেন 
_ তাহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশান্তগুচ্ছ নিবিড় ভাবে তাহার মুখপল্ম ঘিরিয়া 
পড়িপ। তখন কে এই উষর, মরুতভূতুল্য স্থানে শীতল গন্ধবহের আবি- 
ভবের স্টায় রামের সংবাদ লইয়া তাহার |নকট দাড়াইল ? কে ওই নতজানু, 
কৃতাঞ্জলি ও অভিবাদনশীল হইয়া তাহাকে অমুততুল্য বাক্যে বলিল-_ 

“কা নু পন্মপলাশাক্ষি ক্রিনকৌশেয়বাসিনি। 

দ্রুমস্য শাখামালম্থ্য তিষ্টসি ত্বমনিন্দিতে | 

কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি শ্রবতি শোকজম্‌ ॥৮ 

পুগুরীকপালাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণামিবোদক ম্‌॥% 

হে পদ্মপলাঞ্লাক্ষি, ক্রিন্নরকৌশেয়বাসিনি, অনিন্দিতে, আপনি কে, 
অশোকের শাখ। ধরিয়। দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মপলাশদল হইতে নীরবিন্দু 
পতনের স্তায় আপনার ছুহটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু পঁড়তেছে কেন? 
হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপ্দর1শির অন্ত হইবে--এই 


১৯৬ রামায়ণী কথ! 


আশার সুচনা হইল--আধার অশোকবনের চিত্রখানিতে একটি কিরণ রেখ 
"প্রবেশ করিয়া তাহ উজ্জ্বল করি৷ দিল। কিন্তু তন্ুমান্কে নিক্টব্্তী 
দেখিয়া প্রথমতঃ রাবণভ্রমে সীতা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন) প্লেই আশঙ্কায় 
তাহার কুন্দশুত্র অস্কুলিগুলি অশোকের শাখ| ছাড়িয়া দিল; তিনি 
ড়া ইয়াছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন ; সেই ভয়ের মধোও তিনি 
একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন ; এক এক বার মনে করিতেছিলেন, ইহাকে 
দেখিয়া আমার চিত্ত হৃষ্ট হইতেছে কেন ? 

হন্থুমান্‌ তথন তাহার প্রতীতির জন্য ব্াম্ৰে সমস্ত ইতিহাস তাহাকে * 
শুনাইলেন --শ্তামবর্ণ বাম এবং পস্থবণচ্ছিবি* লক্ষণের দেহসৌষ্টৰ সমস্ত 
বর্ণন করিলেন-_-তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান রামের দূত। বিপৎ- 
সমুদ্রে পতিতা সীতা সেই শেষরাত্রে যেন কূল পাইলেন-_আশার নক্ষত্র 
কালরজনী ভেদ করিয়। কিরণদান করিল। কীাদিতে কীদিতে সীতা 
ভনুমান্কে শত শত প্রশ্ন করিলেন, রামের কাধ্যকলাপ, তাহার 
অভিপ্রায়-_সমস্ত জানিয়া সীতা পুলকাশ্র বর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
হনুমানের নিকট রামের নামাক্কিত অর্গুরীয়ক ছিল--তাহা তিনি অভিজ্ঞান- 
স্বরূপ আনিয়াছিলেন ; কিন্তু এপর্যাস্ত তিনি তাহ৷ দেন নাই, সাধারণ দূত 
সেই অঙ্গুরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হন্ুুমান্‌ সেই 
বাহ্চিন্কের উপর ততটা মুল্য আরোপ করেন নাই। তাহার পরিচয়ে 
সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়! শেষে অঙ্গুরীয়কটি দিয্লাছিলেন। 

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানন্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় 
হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈম্ভবল, সভ। ও মন্ত্রণাদি সম্বন্থে বিশেষরূপে সমস্ত 
তথ্য অবগত ন৷ হইয়া প্রত্যাবর্তন কর! তিনি উচিত মনে কব্রিলেন না। 
সম্বন্ধে সুগ্ীব কি রাম তাহাকে কোন উপদেশই দেন নাই-- তথাপি 
ই তাহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে লফল করিবার জন্-রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা 


ড় 


ইন্তুমান্‌ ১৯৭ 


আবশ্তক মনে করিলেন। তিনি যদি তঙ্করের মত ফিরিয়! যান, তবে. 
তাহার জগজ্জয়ী মহা প্রতাপশালী প্রভূ রামচন্ত্রের ভূত্যের যোগ্যকার্ধা করা * 
হয় নঠ এই চিন্তা করিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎপাটন করিয়া 
লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যাইয়। রাবণকে 
সংবাদ দিল, “কে একটা মহাশক্তিধর বীর অশোকবন ভগ্ন করিয়। বাক্ষমগণকে 
ভয় দেখাইতেছে__সে বহুক্ষণ সীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে ।” রাবণ 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাতক ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈন্ নষ্ট 
করিয়া হনুমান ধরা দিলেন ।, রাবণের সভায় আনীত হইলেস্তাহাকে গ্রশ্ন 
করা হইল-_তিনি বিষুঃ, ইন্দ্র, কিংবা! কুবের উহাদের মধো কাহার দূত? 

হন্তুমান্‌ বলিলেন-__ 

“ধিনদেন ন মে সখাং বিষুনা নাম্মি চোদিত2 | 
কেনচিদ্রামকাষ্যেণ আগতোহস্মি তবান্তিকম্‌ ॥৮ 

“আমার কুবেরের সঙ্গে সখা নাই, বিষুণও আমাকে পাঠান নাই, 
আমি রামের কোন কার্য্যের জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি |” 

এই সভায় বাবণের অতুল এ্রশর্যা ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হমুমান্‌ 
বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নিগীকভাবে তিনি রাবণকে ধশন্মসঙ্গত 
উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেল। করিলে লঙ্কার' ভাবী বিনাশ 
অবশ্ঠস্তাবী, ইহ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া রাবণপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্য 
যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি দাড়াইয়াছিলেন-__তাহাতে আমরা তাহার 
কর্তব্-কঠোর অটল-সক্কল্লারূঢ় মৃত্তির আভাস পাইয়! চমত্কূত হই। তিনি 
ভ্রিলোক বিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে ধর্মের কথা ধর্মধাজকের মত কহিয়াছিলেন, 
_পরিণামদশী বিজ্ঞের স্তায় ভবিষ্যতের চিত্র আকিয়া দেখাইয়াছিলেন 
এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়৷ কর্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তিতে বীরের স্তায় ঈাড়াইয়া- 
ছিলেন,-_ক্রুদ্ধ রাবণ যখন তাহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, 


/ 
/ 


১৯৮ রামায়ণী কথ! 


পনি পাস্পিস্ছি লাস্ট তা 


ছল ৩ লা তত অ্স্পিপিসটিপিস্পিরীতি পাস সতী সলাসটিতি সিকি সি পাসিসিপতী সিল রী সি ০ 


তখনও তাহার উজ্জল উদ্দগ্রপ্ূপ অবিচলিত ছিল,-_তীহার (প্রশস্ত লর্লাট 
* একটুও ভয়ে কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাহার অপর 
* প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। 

হনুমান যখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাহার বোন বাঁনরমণ্ডলীর 
নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশা-ব্শীণ 
মুতকল্প কপিকুল এক বিশাঙ়্ী আনন্দকলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহারা 
নাচিয়া গাহিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। 

হনুমান্‌ বছকষ্ট সহা করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ 
একদিনের জন্ত বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন, 
সেই আনন্দোচ্ছু'সে সমুদ্রের উপকূল টল্মল্‌ করিতে লাগিল। স্ুগ্রীবের 
আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাহরা তাহারা। একটি প্লাবন বা ধূর্ণাবর্তের স্তায় 
পতিত হইল, মধুবনপ্রহগী দধিমুখ বানর তাহাদিগকে বাধ! দিতে যাইয়া 
প্রহার-জর্জরিত দেহে পলায়ন করিল। ৰ 

তখন হনুমান একদিনের জন্ত বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে মধুফলাস্বাদনে 
প্রমত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া তাহার। উৎসবের দিন কি ভাবে বঝঞ্চন 
করিয়াছিল, বাল্মীকি তাহ! বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন-__ 

“গায়স্তি কেচিৎ প্রহুসন্ভি কেচিৎ। 
নৃত্যন্তি কেচি প্রণমন্তি কেচিৎ ॥” 

কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, 
কেহ ব। প্রণাম করিতে লাগিল। 

কর্তবোর কঠোর শ্রাস্তর পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর ! 

হনুমান লকঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়। আইসেন নাই, তিনি লঙ্কাসম্বন্ধে 
রামকে যে সকল কথ জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সুক্ষ দৃষ্টি সুচিত 
হুইয়াছে। হনুমান্‌ ভিজ্ঞাসিত হইয়। রামকে লঙ্কাপম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,-_ 


€ 
) 
| হন্থমান্‌ ৫ রে 


শ শাগালিসট স্টিল ৯১ ৭০ শশী পিপীলিকা পিপিপি পসপীশিসিসি পাস স লালা পন ৯৩ কম 


 প্রঙ্কাপুবী হস্তী, অশ্ব ও "রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বন্ধ ও অর্গলযুক্ত,. 
উচ্ভার চতুদ্দিকে প্রকাণ্ড চারটি দ্বার আছে। এ দ্বারে বৃহৎ প্রান্তর; শর 
ও বন্ত্র্কল সংগৃহীত রহিয়াছে । প্রতিপক্ষসৈন্ত উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দার! 
নিবারিত হইয়। থাকে । এ দ্বারে যন্্সজ্জত লৌহময় শত শত শতদ্্ী- 
আছে। লঙ্কার চতুদ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহ! মণিরভ্রখচিত ও ছুর্লজব্য ।' 
উহ্থাব্র পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ:ও নক্রকুস্তীরপূর্ণ। 
প্রত্যেক দ্বারে একক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে ৷ উহা! যন্ত্রলম্বিত, 
প্রতিপক্ষীয় সৈগ্ত উপস্থিত হইলেও এ যন্্দ্ধারা সেতু রক্ষিত হয় এবং 
শুক্রসৈন্ত এ যন্ত্রবলেই পারিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । লঙ্কায় নদীতুর্গ, 
পর্ববতদূর্গ ও চতুব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। এ পুরী দূর প্রসারিত সমুদ্রের 
পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুদ্দিক নিরুদ্দেশ |” 
হনুমান গুণীর সম্মান জানিতেন। বাবণকে দেখিয়। হন্মানের মনে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল ; তাহার ধন্মশূন্ততা-দর্শনে তিনি হুঃখিত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু সচল হিমাদ্রিব্ স্যায় সমুন্নতদেহ বাক্ষসরাজের প্রতাপ 
দেখিয়! হনুমান্‌ বলিয়। উঠিয়াছিলেন-__ 
“অহো জূপমহো ধৈর্যামহো সত্বমহো ছ্যুতিঃ | 
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥ 
যছ্যধন্ট্নো ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বর2 | 
স্যাদয়ং শ্বরলোকসা সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥৮ 
“ইহার কি অপুর্ব রূপ, কি ধৈর্য্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! 
যদি ইনি অধন্মশীল ন! হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা, এমন কি ইন্দ্রও 
ইহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন |” রামচন্দ্রকে হস্থমান্‌ বলিলেন__ 
“রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্ত ধীরম্বভ+ব ও সাবধান, তিনি ন্বয়ংই সতত সৈম্ত 
পর্যবেক্ষণ করিয়। থাকেন ।* | 


বন্য রামায়ণী কথ! 


রামায়ণের সব্বত্র হনুমান আশা শু শান্তির কথ বহন কারা 
আনিয়াছেদ। অশোকবনে সীতা যখন চেড়ীগণপীড়িতা হইয়া ছুঃখের 
চরমপীমায় উপস্থিত হইক্জাছিলেন,-যখন লক্কাপুরী কলরজনীন মত 
তাহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন ককিয়া ফেলিয়াছিল, তখন শুভ অস্ুতীয়কের 
'অভিজ্ঞান হইয়া হন্থমান্‌ তাহাকে নৈবাশ্ত-সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে 
উত্তোলন করিয়াছিলেন । বাম যখন বিরুহথিন্ন হইয়া মরুভূর উত্তপ্তীবায়ু 
পীড়িত পাস্ছের স্যার সীতার সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন,-_বানর- 
সৈম্তগণ যখন ন্তগ্রীবকৃত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুক্ষদুখে সকাতর নৈরাশ্ত্ে 
সমুদ্রের উদ্ধাচর দাত্যুহ ও টিট্রিভপক্ষীর গতিতে কোন স্থসংবাদের 'প্রভ্যাম্ট 
করিয়া! আশঙ্কাপীড়িত৪ হইয়াছিল-_তখন হনুমান অমুতোৌষধির স্তায় স্বাতী 
বহন করিয়া আনির। নৈরাগ্ঠের রাজ্য আশার কলকোলাহলে মুখরিত 
করিয়াছিলেন। আর যেদিন চতুর্দশবৎসরান্তে ফলমুলাহারী ও অনশনকরুশ 
রাজধি ভরত নন্দীগ্রামের আশ্রমে ভ্রাতৃপাদ্কা-বিভূষিত মস্তকে, রামের 
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়। পড়িয়াছিলেন, চতুর্দশবৎসরাস্তে রাম 
ফিরিয়া না আসিলে__“প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং* অগ্নিতে প্রাণ বিসঙ্জন দিতে 
যিনি কৃতস্কল্ল ছিলেন_-সেই আদর্শ ভ্রাতা বাজষির ঘোর আশ] ও আশঙ্কার 
দিনে তাহাকে নাদরে সম্ভাষণ করিয়। বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী হনুমান্‌ বলিয়া ছিলেন-_- 

“বসন্তং দণগ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজট।ধরম্‌। 
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবী ॥% 

£্রাজন্, আপনি দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে জোষ্টভ্রাতার জন্য অনু- 
শোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।”* 
স্ৃতরাং যখনই আমর) হন্ুমান্কে দেখি, তখনই তিনি আমাদের প্রিয়- 
দর্শন। অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশার সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন 
_তিনি বিপদভঞ্জনের' পূর্বাভাসের মত উদয় হইয়াছেন, কিন্তু পরের 


হনুমান্‌ ২০১ 


০ শিল্প শপীশাতি ০৮ শী লীিঠী পাটি পা এত শা, ৯ ২7 ০৩ তি পাল 


বিপদ দূর কৰিতে যাইয। তিনি |নজেকে কত বিপদাপন্ন কাঁরিয়াছেন,, 
ভাবিলে ত্যাগেঞ্জ মাহমায় তাহার চিত্র সমুজ্বল হইয়া! উঠে। 

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমূন করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময়হার 
এবং অন্তান্ত আভরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন স্বীয়কুলম্িত : 
উজ্জ্বল মুক্তাহার খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলে রাম বলিলেন, 
“তুম এই হার যাহাকে দিয়! স্থথী হও, তাহাকেই উহ দান কর।” সেই 
বহুমূল্য হার উপহার পাইয়৷ হনুমান আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন । 

হনুমানের এই কয়েকটি গুণের কথ! বান্মীকি লিখিয়াছেন-_ ধৈর্য্য মিশ্র 
তেজ, নীতির সাহত সরলতা, সামর্থ ও বিনয়, যশ, পৌরুষ ও বুদ্ধি 
পরম্পরবিরোধী গুণব্রাশি তাহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি 
তাহাদের সকল গুলিকেই কর্তব্যানুষ্ঠানে নিষুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। 

ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অনুরাগ 
সহজে কল্পনা করা যায়, ইহার রামের ম্বগণ;ঃ কিন্তু কোথাকার এক 
বর্বরদেশের অন্ুব্বর মুত্তিকায় এই ভক্তিকুন্গুম অসাধনে উৎপন্ন হইল--তাহ। 
আমর। আশাতীতরূপে পাইয়। সবিশ্য়ে দর্শন করি । বিভীষণ ও স্থগ্রীবের 
মৈত্রী হনুমানের প্রতৃভক্তির তুলা গভীর নহে এবং তাঞাদের সৌহার্দে 
আদান প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ 
অহেতুকী। পরবর্তী হিন্দুগণ তাহার এই ভক্কিভাবের প্রতিই বিশেষরূপে 
লক্ষ্যস্থাপন কারয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি অপেক্ষাও উন্নত 
কর্তব্যের প্রেরণাই তাহাকে অধিকতরবরূপে কাধ্যে প্রবর্তিত করিয়াছে । 

যে কাজের ভার তান লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহ! সমাধ! 
করিতেন, _কিরূপে সেই কার্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, 
মনে মনে সর্বদ। তাহাই আলোচনা করিতেন-_-এইজন্যই আমর প্রতি 
পাদক্ষেপে তাহাকে বিতর্ক করিস! অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই-- কোথাও 


তে 
শশিলিপিপিপীদর্লা লী পপ সি উদ পনির্পা সি পি পতি শি শি লাসছি পান আছি ২:০০ 


২০২ ব্রামায়ণী কথ। 


কর্তব্য-সাধনে কোন ছিদ্র রহিরা গেল কি না-তীহার কোন্‌ পৎ 
অবনন্বনীয়, ইহ! তিনি দার্শনিকের ন্টায় মনে মনে বিচাঁর করিয়া টি 
করিয়াছেন এবং শেষে সংস্কলারঢ হইয়া,বীরের গায় দাড়াইয়াছেন। 
একটি বিশেষ কথা এই যে কর্তব্য সম্পাদনের সময় স্বীয় স্থখভো । ব' 
কার্যের ফলাফল .তাভার আদৌ বিচার্যা ছিল না, গীতায় যে নিষ্কাম করব 
আদরশ সংস্থাপিত হইয়াছে ভন্ুমান্‌ তাহারই জীবন্ত উদাহঠরণ--এই নিধি" 
কর্ত্যব্য-বুদ্ধিই প্রক্ৃতরূপে ভগবদান্যভাব, এই জন্তই খৈষ্বেরা তাহাতে 
আপনার কর্রিয়া 'লইয়াছেন। তাহার সেবা! সম্পূর্ণ অহেতুকী-ঠে 
সেব। বৃত্তির মধ্যে অন্ুুরাগের বাহা উচ্ছ্বাস বা ভক্তির আড়ম্বর দৃষ্ 
না। বাহারা প্রেম বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে কার্যা করেন-_-তাহাদের কা. 
প্রাণপণে নির্বাহিত হয়, কিন্তু সেই উচ্ছৃসিত অনুষ্ঠানগুলি মধো ম. 
ত্রমাত্মক হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে ; তনুমানের কার্যগুলির মে 
সেরূপ উৎসাহ নাই--তাহ! সুষ্ আত্মান্সন্ধান ও কঠোর বিচার-গ্রস্থত 
তিনি আত্মান্বেষী সন্নযাসীর মত নিজে নিলরিপ্ত থাকিয়া! অতিশয় কঠো, 
কর্তবোর পথে বিচরণ করিয়াছেন। সে কর্তব্য সম্পাদ্দনে তিনি স্ুগ্রীকে . 
সম্বন্ধে যেরূপ দৃঢ়হন্ত, রামের আদেশ পালনেও তাহাই। বাল্সীকি 
অস্কিত হনুমান চিত্রের উজ্জ্বল কপালে প্রজ্ঞার জ্যোতি নিঃস্চত হইতেছে 
ও তাহার হস্ত সবলে কর্তবোর হাল ধবিয়া আছে-- তাহার চিং 
কামনাশন্ত, তাহার দৃষ্টি বিলাসহীন এবং তীক্ষভাবে ভবিষ্যৎদর্শী, তি 
খাধির স্টায় স্বীয় চরিত্রের কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিরলক্ষ্য । এই 
সকল গুণের পৃজাঁর জন্ট কিফিন্ধ্যার অনার্ধ্য বীরবরের উদ্দেপ্তে আর্ধ্যাব্ে 
শত শত মন্দির উশ্খিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভবভূতি লক্ষণের মু 
হনুমান্কে “আর্ধ্য হনুমান্” বলিয়' সম্বোধন করিতে দ্বিধ। বোধ করেন নাই 
"সমাপ্ত | 


